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সবজীবাগ 


প্রথম অধ্যায় 


অবতরপিক! 


(১) 

সব জীবাগের জন্ত বারমেসে জমীর প্রয়োজন । উচ্চতা বা নিম্নতা 
অনুসারে ভূমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যে ভূমিতে বারমাঁসই আবাদ হইতে 
পারে তাহাকে 'বারমেসে” যে জমীতে সম্বংসরে দুইবার আবাদ হইতে 
'পারে তাহাকে “দো-ফসলে”, এবং যে জমীতে একবার মাত্র আবাদ হইতে 
পারে তাহাকে “এক-ফসলে”জমী কহে। উচ্চনিয়তান্ুসারে শ্রেণীনির্দেশ 
হইয়া থাকে । অতিরিক্ত জন সঞ্চিত হইয়া যে জমী অগ্রহায়ণ মাস বা পৌষ 
'মাস পর্য)স্ত ডুবিয়া থাকে তাহাই এক-ফসলে জমী, কারণ তাহাতে একটা 
ফসলের অধিক আবাদ চলে না । “ভাঁহুই' ফসল যে জমীতে জন্মিরা থাকে, 
তাহাকে দোঁ-ফসলে জমী বলা ষাঁয়। যে সময়ের যে সব্জী, তাহ! উৎপন্ন 
করিতে হইলে বারমাস যে স্থানে আবাদ কর! চলিতে পারে, এরপ স্থান 
নিব্বাচন না করিলে সমূহ 'বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবন! ।“হইন প্রতিনিয়ত 
দেখা যায় যে, সামান্ত বৃষ্টিপাতেই অনেক জমী ডুবিয়! যায কিন্ব! বৃষ্টির 
অল্লতাপ্রযুক্ত নীরদ ও কঠিন হইয়। ফসলের অনিষ্টসাধন করিয়। থাকে । 


হ সব্জীবাঁগ 


ভূমি নির্বাচন সম্বন্ধে আরও কয়েকটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাঁখিতে হইবে । জমীর মধ্যে বিস্তৃত আওতা! বা ছাঁয়া না থাকে, জমী 


অতিরিক্ত উচ্চ বা ডোবা না হয় এবং অতিরিক্ত বর্ষার সময় ক্ষেত্রে যে জল 


সঞ্চিত হয়, তাঁচ অনায়াসে নির্গত হইয়া যাইতে পারে তাহার উপায় 
করিতে হইবে । এজন্য ক্ষেত্রের চারিদিকে অথবা ঢালুদিকে পগার থাকা 
উচিত। এতদ্যতীত ক্ষেত্রের মধ্যে বা সন্্িকটে জল আয়োজন রাখিতে 
হইবে। সবজীক্ষেত্রে প্রায় সর্ধদাই জলের আবগ্রক হইয়া থাকে। ক্ষেত্র 
হইতে অধিক দূরে পুক্করিণী বা কূপ থাকিলে তাহা হইতে জল তুলিরা 
ক্ষেত্রে আনিতে অনেক খরচ পড়ে এবং অনেক সময়ে পরিশ্রম নষ্ট করিতে 
হয়। 

গো, মহিষ, ছাঁগ প্রভৃতি জন্তগণ অনেক সময় সবজীক্ষেত্রে বেশ 
করিয়। বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাঁকে, সুতরাং তাহাঁদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা 
পাঁইবার জন্ত ক্ষেত্রের চারিদিকে ৩1৪ হাত উচ্চ করিয়া বেড়া দেওয়া 
উচিত। বেড়ার জন্য মেদি, শিফ্লালকাটা, ভেরেও্ড, রাংচিত্রা, কামিনী, 
ডুরেন্ট। প্রত্ৃতি গাছ বিশেষ উপযোগী । এই সকল গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাঁড়িয়! 
উঠে এবং যতই ছ্াটিয়া দেওয়া যায়, ততই ঘন হইয়া থাকে । জিওল 
গাঁছেও উত্তম মজবুত বেড়া হইয়া থাঁকে। বয়োবৃদ্ধিসহকারে ইহাঁদিগের 
কাও সকল স্থুলতা' প্রাপ্ত হইলে বেড়! অধিকতর মজবুত ও দৃঢ় হয়। উল্লি- 
খিত গাছসকল রোপণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না অথবা তাহ! 
ব্যয়সাপেক্ষগও নহে । স্থানাস্তর হইতে বর্ষাকালে উহাদিগের শাখা কাটিয়া 
আনিয়া পুতিয়া দিলে একমাসের মধ্যেই শাখা-প্রশাখা উদগত হইয়া 
থাকে ৷ তখন তাহাদিগকে চেরা বাঁশ বা কঞ্চির দ্বার! বাধিয়! দিতে হয় 

ক্েত্র বিস্তুত হইলে, তাহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা উচিত । সাঁধাঁ 
রণতঃ এদেশে বৎসর মধ্যে তিনটা সব জী ফসল জন্মিয়া থাকে | শীত, গ্রীক্ষ 


অবভরণিক! ঙ 


ও বর্ষ-_-এই তিন খতুতেই ফদলগুলিকে বিভক্ত করা যাঁয়। কপি, শাল- 
গম, গাজর, বীট, মূলা, সীম, পেঁয়াজ, লঙ্মুন, মটর, লি প্রভৃতি শীত- 
কাঁলের তরকারী ॥ কুমড়া, টে'ড়স, কুলি-বেগুণ, পটোল, নটে ও ডেঙ্গে। 
শাক প্রভৃতি শ্রীক্মকালের তরকারী, এবং উচ্ছে, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, বিঙ্গে 
'রভৃতি বর্ধাকালের তরকারী । একই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বারমাস সবজীর 
ভএবাদ করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না, অধিকন্তু এক ফসলের সময় 
সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ না হইতেই পরবত্তী ফদলের আবাদ করিবার সময় অভি' 
আহিত হইয়া যায়। এই সকল কারণে তিন খতুর ফসলের জন্ত [শুনটা 
ববতন্ব স্থান নির্দিষ্ট থাঁকা আবগ্তক। অবিশ্রান্ত একই ক্ষেত্রে পুনঃ পুন 
আবাদের পক্ষে আর একটী আপত্তি--গুরুতর আপত্তি এই যে, এক 
আবাদ শেব হইবার পরে তাড়াভাঁড়িবশতঃ যে কোন্‌ প্রকারে জমির পাট 
শেষ করিয়। দ্বিতীয়বার ফসল বুনিলে আশাজনক ফপলাভ করিতে পার 
যায় না । এক ফসল উঠিয়া গেলে, অন্ততঃ একমাস সেই জমিকে বিশ্রাম 
দিয়া, পরে যথাবিধি পশট করিরা দ্বিতীর ফসলের আবাদ করিতে হয় । এই 
সকল কারণ অতিশম্ন সাঁমান্ত বোধ হইলেও» অবশেষে যে ইহাই লাশ 
ও ক্ষতির মুলীভূত কাঁরণ হইয়! থাকে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ধুঝন। 


অবতরণিক! 


চর 


এই প্রস্তাবে আমর| দেখিব যে, ক্ষেত্রের উর্বরতা কি উপায়ে বুদ্ধি 
: করিতে পারা যার । বহুল পরিমাণে সার প্রয়োগ করিলে ও বারম্বার হল- 


চালনা করিলে ক্ষেত্র শস্তশালী হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহ! পরের কথা । 


্ 


৪ সবজীবাগ 


কি উপায়ে মৃত্তিকার স্থামী উপকার সাধিত হইতে পারে, অগ্রে তাহাই 
বিবেচ্য । 

বর্ধার জল ক্ষেত্রে অধিকক্ষণ না আটকাইয়৷ থাঁকে, ইহ|রই প্রতি 
প্রধান লক্ষ্য রাখিবে। ভূমি সমতল হইলেই ষে উহা! উৎকৃষ্ট হইল এরূপ 
মনে করা বিষম ভ্রম। সমতল ভূমিই অধিকতর দূষিত হইবার সম্তাবন|। 
সমন্তল ভূমির জল-নিকাঁশ হইতে না পাইয়। ক্ষেত্রমধ্যেই শোষিত হইয়া! 
থাকে, তশ্নিবন্ধন ভূগর্ভের উত্তাপ হ্বাস-প্রাপ্ত হয় এবং শৈত্যের আধিক্য 
তয়। নিয়তল জমীতেও উত্তাপের অল্পত। হেতু তরিতরকারি উত্তম ভাবে 
জন্মিতে পারে না । এইজন্ত সমতলতাই জমীর প্রশংসা-পত্র নহে। জ্বমীকে 
ঈষৎ ঢালু ঝ! গড়েন করিতে হইবে ) কিন্ত তাহ! অতি সাবধানে ও যন্্- 
সহকারে কর! উচিত। প্রথমতঃ, মৃত্তিকার গঠন পরীক্ষা করিয়া, পরে 
কিরূপ ঢালুত! তাহার পক্ষে প্রয়োজন তাহ! স্থির করিতে হইবে। যে 
ক্ষেত্রের মুত্তিক অতিশয় লঘু ও জলশোষক (০:০9 ) তাহ] ২০০ ফুটে 
২।৩-ইঞ্চ ঢালু করিতে হইবে, কিন্তু কঠিনও এঁটেল জমীতে প্রতি ১৫০ ফুট 
৩ ইঞ্চ নামাইলে ভাল হয়। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে ভূপৃষ্ঠো- 
পরি দীর্ঘকাল জল সঞ্চিত থাকিবার তত আশঙ্কা থাকে না। অতঃপর 
জমীর নিয়-্তরের (9১-৪০1) প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে । কেবল উপরি- 
স্তরের বা তলাচির (5৮1%০৩-3011) ৫1৭ বা ৮1১* ইঞ্চ মাটির অবস্থা 
দেখিয়া! নিশ্চিন্ত হওয়! কোনও মতে উচিত নহে । অনেক স্থলে এন্পপ 
দেখা'যায় যে, উপরের মাঁটি চলনসই অথচ এক হাত নিয়ের মৃত্তিকাস্তর 
এতই শক্ত এটেল যে, উপরিভাগের রস অধিক দূর নিয়ে প্রবিষ্ট হইতে 
পারে না কিন্ব। শোধিত হইতে বিলম্ব হয়, তন্লিবন্ধন মাটি সর্বদা অল্লাধিক 
সিক্ত থাকে এবং তাহাঁতে উত্তাপের অভাব উপলব্ধি হয়। নিয়ন্তরের মাটি 
ষে কেবল এটেল হুইতে পারে তাহ! নহে, বালুকাময় হওয়াও অসম্ভব 


অবতরণিকা € 


নহে। নিয়ন্তর ঝ|লুকাপ্রধান বা কাকুরে হইলে উপরিস্তরের মাঁটতে 
অতি সহজেই রসাভাব হয়। 

ক্ষেত্রের মৃত্তিকা ২৩ ফুট গভীর করিয়া কোদলাইয়! ও বারম্ব'র উলট- 
পালট করিয়া! লইতে পারিলে গ্থানীয় মাটীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে 
পারে। সব্জী-ক্গেত্র হইতে নিরন্তর রাশি রাশি উন্তন্খাগ্য নির্গত হইয়া 
যায়। ভূপৃষ্ঠের বহুপরিমাণ সুক্ম উদ্ভিদ্‌-খাগ্ রসের সহিত ভূগর্ভ মধ্যে 
নামিয়া যায়, কিন্ত স্বল্লজীবী তরিতরকাঁরীর গাঁছপালা-সকল তাহা হইতে 
আহারীয় সংগ্রহ করিতে পারিবার পূর্বেই মরিয়া যায় কিন্বা! সংগৃহীত হয়। 
যে ক্ষেত্রে শৈত্য অধিক ব| থে মাটি বেশী ভিজে, তাহা ম্বভাঁবতঃই অল্লা- 
ধিক উত্তাপহীন কিন্বা৷ তাহাতে উত্তাপের ভাগ অল্প ঝ। নাই। তাহাকে 
খনন ঝ| উলট-পালট করিয়৷ তবে স্থায়ীরূপে সবজী-ক্ষেত্রে পরিণত কর! 
উচিত, নতুবা নিয়ন্তরের দোষে উপরিভাগেরটমাটিও জড়বৎ হইয়া যায়। * 

মৃত্তিকার ধারকতা৷ (০৬০: 07865607. ) বুঝিয়] জমীকে অল্লা- 
ধিক ঢালু করিতে হইবে, একথ| পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। মাট যতই 
আল্গ৷ অথচ দৃঢ় থাকিবে ততই তাহা সূর হইবে । কঠিন ও ঢেলা-বিশিষ্ট 
হইলে মাটি শুষ্ক ও নীরস হয়। 

অবতরণিক! 
ও 
আবাদ করিবার পূর্ব্বে কয়েকটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 


হইবে। ক্ষেত্রে গাছ বপাইবার অন্ততঃ ৫1৭ দির্ন পূর্ক্বে ভুমিকে উত্তমরূপে 
কর্ষণ ও মাটিকে চূর্ণ করিয়৷ রাখিতে হইবে। বিশ্বাদী বীজ-ব্যবসায়ীর 


* মতপ্রণীত 'কৃবিক্ষেত্রে' এ বিষয় বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে । 
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চি 


যায়। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। এক দিন বা ছুই দ্রিনের মধে 
জমীকে বারম্বার কোদাল দ্বারা কোপাইয়! বা লাঙ্গল দ্বারা চষিয়! চু“ 
করিলে তাদৃশ উপকার হয় না। কেন না, ইহাতে সমুদয্প মৃতিক 
অধিক্ষণ বাতাস ব! হুর্য্যালোকের সংস্পর্শে থাকিতে পায় না, ফলত 
উপরিভাগের মাটিরই কথঞ্চিৎ উপকার হইয়া থাকে । 

এ'টেল মাটি হাঁল্ক! করিতে হইলে, তাহাতে বালি-মাটি, পাতা: 
সার, পলি বা! প্রাণীজ টাট-কা-সার প্রদান করা উচিত। কিন্তু ফস 
বুনিবার অব্যবহিত পূর্ববে জমীতে টাটকা-সার প্রদান করিলে ক্ষেক্তে 
নানাবিধ কীট জন্মিয়! ফসলের ক্ষতি করে। 

নিতান্ত বেলে-মাটির প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া দোয়াশ করিতে 
হইলে, আবগ্তকমত এটেল-মাটি সংযুক্ত করা আবশ্তক। 

বেলে-মাটির সহিত পুঞ্করিণীর পাঁক-মাঁটি মিশ্রিত করিলে এক 
দিকে যেরূপ উহা! হাল্কা হয়, অন্য দিকে সেইরূপ উর্বর হইয়! 
থাকে। 

বাগানের জমীর পরিমীণ অল্প হইলে, এ'টেল বা বেলে-মাটির স্বভাৰ 
পরিবর্তন করিয়৷ “বারমেসে? বা সাধারণ ফসলোপযোগী করিয়া লওয়া 
আবশ্যক, কিন্ত জমীর পরিমাণ অধিক হইলে এরূপ আড়ম্বর করিয়। 
মাটি সংস্কার করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সেই সকল জমীতে যে 
ফসল জন্মিতে পারে, তাহারই জন্ত উহ! স্বতন্ত্র রাখিলেই চলিতে 
পারে। 

এটেল-মাটি সক্মপরমাণুবিশিষ্ট বলিয়। অনেক দ্দিন পর্য্স্ত উহার 
মধ্যে রস সঞ্চিত থাকে, স্তরাং উহাতে শীত ও গ্রীম্মকাীলেও ফসল 
জন্মিতে পারে, কিন্ত বর্ধাকালে শীঘ্র জল শুষ্ক হইতে না পারিয়া, 
জমীকে অত্যন্ত আর্দ্র করিয়া রাখে । উত্তাপের অল্পত! বা আধিক্যবশতঃ 


অবতরণিক। ৯ 


ফসলও সমধিক আশীনুরূপ হইতে পারে না। অন্ত দিকে আবার 
বেলে-মাটি এত শীঘ্র নীরস হইয়। পড়ে যে, শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে 
খুলাবৎ হইয়া! যাঁয়। ইহাতে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হুইয়া থাকে ? 
কিন্ত মাটি দো-বরা অর্থাৎ দোয়ীশ হুইলে তাদৃশ ভয়ের কারণ 
থাকে না। 


অবতরণিক৷ 
৪ 


একই জমীতে বারমাস আবাদ না৷ করিয়! ভিন্ন ভিন্ন খতুর ফসলের 
জন্ঠ ভিন্ন ভিন্ন জমী নির্দিষ্ট রাখিতে পারিলে ভাল হয়। জমীতে আবাদ 
হইলেই তাহার অল্লাধিক সারাংশ হ্রাস পাইয়! থাকে, সুতরাং উপধূ্যপরি 
তাহাতে আবাদ করিলে মাটি শীঘ্র হানতেজ হইয়া পড়ে। একটা ফসল 
উৎপন্ন করিয়া লইয়া, যদি সে জমীকে কিছুদিন, অন্ততঃ ২১ মাসও 
পতিত রাখ! যায়, তাহা হইলে মৃত্তিক। বিশ্রাম পায়, এবং সেই অব- 
সরে রৌদ্র, বাঘু ও শিশিরের সংস্পর্শে”_সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, 
অনেক পরিমাণে উহ! পূর্বাবস্থাপন্ন হইয়৷ থাকে। ইহ! সচরাচর দেখা 
যায় যে, কৃষকগণ অবিশ্রীস্তভাবে জমী হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া জমীকে 
একেবারে অকন্মবণ্য করিয়া ফেলে, অবশেষে সে জমী পরিত্যাগ করিয়! 
অন্ত জমীর অন্বেষণ করে। কিন্তু জমীকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিলে 
সেরূপ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কয়েক মাস জমী পন্ডিত 
খাকিলে একদিকে যেমন তজ্জন্ত খাজনার দায়ী হইতে হয়, অন্য দিকে 


১০ সব্জীবাগ 


তেমনই পরবর্তী ফপলের দ্বারা তাহ! অপেক্ষ। অধিকতর লাভবান 
হইবার আশ! থাকে এবং অধিক লাভ হইয়] থাকে । 

সকল জমীই যে এক ফপলের পরে পতিত রাখিতে হইবে তাহার 
কোন প্রয়োজন দেখি না। যে জমীতে নগণ্য শাকসব্জী জন্মিয়া থাকে, 
তাহা পতিত রাখিবার প্রয়োজন হয় না) তবে যে জমীতে অর্থকরী, 
মূল্যবান ও উপাদেয় তরকাবীর আবাদ করিতে হইবে, সে জমীকে 
পতিত রাখ! নিতান্ত প্রয়োজন । 

এরূপ অনেক জমী আছে, যাহাতে স্ুচারুরূপে কোন ফসল জন্মে 
নাঃ কিন্তু সেই জমীকে উর্বর! করিবার জন্য তাহাতে নাঁনাবিধ সার 
প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। এব্রকারের জমীতে চুণ প্রদান করিলে 
মাটির অনেক দোঁষ সংশোধিত হইয়! যায়, মাঁটিও উর্বর! হইয়া থাকে । 
এতদ্যতীত চুণ দ্বারাও এ*টেল মাটি আল্গ। হইয়া! থাকে | 

ক্ষেত্র মধো আগুন জালাইয়! দিলেও তাহার অনেক উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়া থাকে । ক্ষেত্র মধ্যে আগুন জ্বালাইতে হইলে প্রথমতঃ জমীকে এক- 
বার কোপাইয়া, পরে তাহার স্থানে স্থানে শুষ্ক তৃণ জঙ্গলাদি একত্র করেয়া 
আগুন দিতে হয়। সেই সকল জঙ্গলাদি যাহাতে প্রজ্জ্বলিত ন! হইয়া, 
গুমাইয়া-গুমাইয়। পুড়িতে পারে, সেজন্য স্ত পের উপরে ও মধ্যে কাচা ঘান 
বাজঙ্গলাদি মিশাইয়া দিতে হইবে । স্তপের সমুদয় জঞ্জাল শুষ্ক থাকিলে 
সহজেই জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু গুমাইয়া পুড়ির অর্ধ-দগ্ধ হইলে জল সিঞ্চন 
দ্বার! নির্বাপিত করিয়। দিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহ] পূর্ণদগ্ধ ভম্ম 
অপেক্ষা মূল্যবান্‌ হয়। ক্ষেতের মধ্যে অধিকক্ষণ বাঁ অতিরিক্ত পরিমাণে 
আগুন জলিলে আর একটা অনিষ্ট ঘ্টবার আশঙ্ক! এই যে, মৃত্তিকান্তগ্গত 
অনেক জব (০:৪৪:.০) সারাংশ পুড়িয়। যায়, ফলতঃ মৃত্তিকা লালাভ 
ইয়া! যাঁর। মাটী পুড়িয়া! গেলে, তাহার মধ্যস্থিত কীটপতঙ্গাদি বিনষ্ট 
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ভইয়] যায়, মাঁটীর দূষিত বাষু সংশোধিত হয়, এবং মৃত্তিকা কার্বণের ঝ! 
অঙ্গারের ভাগ বদ্ধিত হইয়া বাযুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন ও আমোনিয়! 
আকর্ষণ করে, তন্তিবন্ধন ক্ষেত্রের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়া থাকে । 
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সব.জীবাগে সাধারণতঃ গোয়াল বা অশ্বশালার আবর্জনা, খৈল, লবণ, 
অস্থিচুর্ণ প্রভৃতি সার ব্যবহৃত হইয়! থাকে । প্রত্যেক সারের কার্য স্বতস্ত্র 
স্থতরাং স্বতন্্রভাবে তাহার আলোচনা করিতেছি ৷ গবাদিজাত সার কিন্বা 
খৈল উত্তমরূপে না পচাইয়! কোঁন ফসলে ব্যবহার করা উচিত নহে। এ 
সকল সগ্ভ-আনীত সার ব্যবহৃত হইলে ক্ষেত্র নানাবিধ কীটপতঙ্গাদির 
আঁকর হইয়া উঠে । অনেকে ক্ষেত্রে চার! রোপণ বা বীজ বপন করিবার 
অব্যবহিত পুর্বে মৃত্তিকার সহিত সার মিশ্রিত করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহ! 
দ্বারা যে ঘোর অনিষ্ট ঘটয়। থাকে তাহা বোধ হয় তীহাদিগের জান! 
নাই। প্রথমতঃ দেখ! যায় যে, উহ। যত দিন পর্য্স্ত না উত্তমরূপে পচিয়। 
যায়, ততদিন উদ্ভিদ-শরীরে সারের কোন কার্ধ্য বা ফল হয় না। দ্বিতীয়তঃ 
নৃতন সার-প্রদত্র-স্থানে চারা বদাইলে, সেই নার বিগলিত হইবার সময় 
এতই উত্তপ্ত হইয়া! উঠে যে, তাহাতে চার। গাছের প্রভূত অনিষ্ট হয়। 
অতঃপর দেখ। ষাঁয় যে, সেই সার পচিযা উদ্ভিদের আহরণের উপযোগী 
হইবার পুর্কেই গাছ অনেক বড় হইয়! পড়ে ; ফলতঃ সেই সারের কার্য্য 
তৎসমুদয় উত্তিদের পক্ষে অধিক ফলপ্রদ হয় না । এই জন্ ক্ষেত্রে' লাঙ্গল 
দিবার সময়েই এক দফা! সার সংযৌজিত করিলে জমীর পরবন্তাঁ পরিচর্য্যা- 
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কালে মাটির সহিত উহ! মিশিয়া যায়। পরে ফসলের সময় যদি পুনরায় 
কোন সার দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উত্তম অর্ধ পুরাতন 
সার দিলেই চলিতে পারে। ক্ষেত্রে চারা রোপিত হইবার অন্ততঃ 
১৫২০ 'দিন পূর্বে খৈল কিম্বা গবাঁদি পশুর সার সংযোঞ্জিত করা 
উচিত। অস্থিচুর্ণ বিগলিত হইতে খতুভেদে ২৩ মাস হইতে ৫1৬ মাস 
সময় লাগে। বলা বাহুল্য, শীতকাল অপেক্ষ। গ্রীষ্ম বর্ষাদিতে অপেক্ষাকৃত 
শীঘ্র বিগলিত হয়। 

লবণ-প্রয়োগে জমীর পৌঁক। মরে এবং গোড়ায় অল্লাধিক পরিমাথে 
লবণ প্রপ্ধান করিলে গাছ অতি দ্রুতভাবে বাড়িয়। থাকে । লবণ সাধারণ 
সাররূপে গণ্য নহে ১ কিন্তু উহার সংযোগে মৃত্তিকাস্তর্গত গলনীর পদার্থ 
সকল অপেক্ষাকৃত শীঘ্র বিগলিত হয়। কোন কোন ফসলের পক্ষে লবণ 
বিশেষ উপকারী। লবণ-প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন । লবণের 
মাত্র। অধিক হইলে উদ্ভিদের ক্ষতি হইয়! থাকে । সাবধান, যেন গাছের 
মূলদেশে লবণ কোনওরূপে সংস্পৃষ্ট না হয়। 

প্রাণিজ আবর্ন! সবজীবাগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কিন্ত ব্যবহার 
করিবার পৃর্ব্বে উহাকে উত্তমরূপে বিগলিত করিয়! লইতে হইবে । এজন্য 
ক্ষেত্রের কোনও নিভৃত স্থানে নির্মিত পাকা হৌজ মধ্যে সার সঞ্চিত 
করিয়া রাখা উচিত। সারের সহিত খণ্ড খণ্ড বিচালি ব| খড় মিশাইয়া 
রাখিলে উহা! অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই পচিয়! যায়। অনেকে গর্ভের মধ্যে সার 
রাখিয়া মাট চাপা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে সার পচিতে_ বিলম্ব হয় 
এবং তন্মধ্যে উত্তাপ জন্মে) ফলতঃ স্তপাস্তর্গত অনেক সারাংশ নষ্ট হইয়া 
যায়। এজন্ত গর্ভের উপরিভাগে ঘনভাঁবে মাটি চাপা না দিয়৷ উপরে বরং 
চাল! বীধিয়! দিলে সমধিক উপকার দর্শিয় থাকে । চাল! বাধিয়া দিতে 
অস্ুবিধা হইলে সারসঞ্চিত গর্ভের মধ্যস্থিত আবজ্ঞনারাশির উপত্বিভাগে 
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চেটাই বা ঝখপ প্রসারিত করিয়া তহপরি মাটী চাঁপা দেওয়া উচিত। 
উপরে চাঁপা না দিলে সারের জলীয় ভাগ শুক হইয়! যায় এবং বাম্পীয় 
সারাংশ সেই সঙ্গে উড়িয়া! যায়। অতঃপর ইহাও দেখিতে হইবে যে, বৃষ্টর 
জলে সার না ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। এজন্য তাহার প্রতিরোধস্বরূপ হয় 
গর্ভের চারিদিকে দৃরঢ়র্ূপে আল দিতে হইবে কিন্বা! গর্ভটা সর দ্বারা সম্পূর্ণ 
রূ্$প ভরীট ন1 ক্রিয়া জমীর উপরিভাগ হইতে আধ হাত নিম়দেশ পর্য্য্ত 
ভরাট করা ভাল। আপাত ব্যবহার্য বলিয়া সার-সম্পূকী় সুক্ষ ংশেরই 
সূল্য অধিকৃ। উক্ত লুক্দশাপ্রা্ড পরমাগুরাশি যদি বিধৌত হই 
বহির্দেশে নির্গত হইয়া যায় তাহ! হইলে অবশিষ্ট স্থুলাংশ দ্বারা ফসলের 
আশু উপকারের বিশেষ আশা! করা যাইনডে প্ররে না। 
সবজীসারের মধ্যে ক্ষেত্রস্থিত লতা-পাঁতা, আগাছা, পুষ্করিণীর পানা, 
শেওলা, কচুরী প্রধান এবং সহজলভ্য । আগাছ।-আবর্ডনা করিয়৷ ক্ষেত্রে 
প্রদান করিতে পারিলে প্রভূত উপকার দর্শিয়া থাকে । পাঁতাসার অনেক 
স্থলে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ুন্ী-কল্মী পান! বা শেওল! কিস্বা কচুরী (1:52- 
০10৮ )কদাঁচ ব্যবহৃত হইতে দেখা যাঁয়। অনেক পুষ্করিণী, জল! '9 বিলে 
উল্লিখিত আগাছাসকল প্রভূত পরিম।ণে জন্মিয়া থাকে, কিন্ত সাররূপে 
ব্যবহার নাই বলিয়া তৎসমুদায় অনর্থক নষ্ট হইয়। থাকে । পুষ্করিণী হইতে 
যখন শেওলা বা পাঁন৷ পরিক্কৃত হয়, তখন তাহা যথেচ্ছ ফেলিয়া ন! দিয়া 
ক্ষেত্রের মধো কয়েক দিবস প্রনারিত রাখিলেই তৎসমুদ্বায় অচিরে পচিয়! 
যায় এবং তখন ক্ষেত্রে হলচাঁলনা করিলেই মাটির সহিত মিশিয়া যাঁয়। 
অনেক সবজীর পক্ষে তরল-সার বিশেষ উপযোগী ; কিন্ত আশু উপ- 
কার লাভের জন্তও তরল-সার ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্বারা! যেরূপ 
তৎপর উপকার দিয়! থাকে, সেইরূপ ইহার উপকারিতা বড়ই ক্ষণিক। 
যাহ] হউক, তরল-সার প্রস্তুত করিতে হইলে গবাদি পণ্ড এবং পক্ষীদিগের' 
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সার সংগ্রহ করিয়া, কিঘ্বা খখলচুর্ণ কোঁন বৃহৎ গাঁমলায় রাখিয়া তাহাতে 
প্রচুর পরিমাণে জল দিতে হয়। এইরূপে ১০১৫ দিবস জলে ভিজিলে, 
এক খণ্ড যষ্টি বারা সেই সারবিশিষ্ট জল ক্ষণকাল আন্দোলিত করিলে 
জলের সহিত গলিত সার উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যায়। এইরূপে তরল- 
সার প্রস্তুত করিয়া প্রথমাবস্থায় গাছের গোড়ায় দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি 
হয় এবং মধ্যমাবস্থায় দিলে ফসলের বুদ্ধির উপকার দর্শিয়া থাকে। 
পোঁড়ামাটা অনেক সবজীতে প্রয়োজন হয়। উনাঁনের মাটা গাছের 
গোড়ায় দিলে প্রত্যঞ্চ 'ও প্রভূত উপকার পাওয়া যাঁয়। ছুই চারিটা 
গাছের জন্য প্রয়োজন হইলে উনানের মাঁটীতেই কাঞ্জ চলিতে পারে। 
রন্ধনশালার উনান ভাঙ্গিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়! যুক্তিসঙ্গত নহে, কিন্তু 
বর্জিত উনানের মাটা পাওয়া গেলে মন্দ হয় না। গৃহস্থ বাঁটাতে চুল্লি-ভাঙগা 
মাটী সকল সময় পাঁওয়! যায় না, এবং যদ্দিও পাওয়া ষায় তাহাঁর পরিম 
অধিক হয় না। যেস্থলে বু গাছ বা বুহৎ ক্ষেত্রের জন্য পোড়া-মাটা 
আবগতক, সে স্থলে স্বতন্বভ।বে উহু! প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। 
পোঁড়া-মাটী তৈয়।র করিবার জন্য মাঁটার চাঁপড়া, জঙ্গল ও তৃণাদি 
স্তরে স্তরে দাজাইতে হইবে। নিজের প্রয়োজন বুঝিয়া পাঁজার 
আকার ছোট বা বড় করিতে হইবে এইরূপে মাঁটার চাপড়া ও 
জঙ্গলাদি স্তরে স্তরে সাঁজাইয়া যে পাঁজ৷ নির্মিত হয়, তাহাকে 
ইষ্টকের পাঁজার ন্তায় উত্তমরূপে কর্দম দ্বারা লেপ দিতে হইবে। 
সেই গাঁজার উপরে ও চারিদিকে কর্দমের প্রলেপ দিয়া, পাজার নিয়ে 
আগুন জালাইয়৷ দিতে হয়। ক্রমে পাঁজার সমুদায় জঙগলাদি পুড়িয়া 
গেলেই পৌড়া-মাটা (০9:75ণ ঠএ) প্রস্তুত হইল। পাঁজ পুঁড়িবার 
সময় আগুন, জলিয়া উঠিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি জলিয়! উঠে, 
তাহ হইলে জলের ছিটা দিয়া অগ্নির তেজ নির্বাপিত করিতে'হইবে । 


অবতরণিকা ১৫ 


স্থচারুরূপে গুমাইয়া! পুড়িয়া যে পোঁড়“মাটী উৎপন্ন হয়, তাহাই বিশেষ 
উপকারী । ূ 

ঝুল ও ভুষা অনেক সময় আবপ্তক হইয়া থাকে, এজন্য কাঁরখান| বা 
রদ্ধনশালার ঝুল ঝা ভূ! যত্তসহকারে সঞ্চয় করিয়া রাখিলে সময়ে সময়ে 
সব্জীবাগানে অনেক কাজে লাগিতে পারে । বাসগৃহ অপেক্ষা রন্ধন- 
শালা বা কারখানার ঝুল সমধিক সারবান্, সুতরাং শেষোক্ত প্রকারের 
ঝুলই আদরণীর়। আবার কোঁক-কয়লা-জ1ত ঝুল কাষ্ঠাদি-জাত ঝুল অপেক্ষা 
মুলাবান। প্রথম প্রকারের ঝুলে শতকরা ১৮ হইতে ৪৮ ভাগ খানজ পদার্থ 
বিদ্ধমীন। এইজন্য ইহা সমধিক আদরণীয়। আমি ইহ! জলের সহিত 
মিশ্রিত করিয়! সবজীক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়! সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার 
লাভ করিয়াছি। গাছকে তেজোবান্‌ করিবার জন্য হউক বা গাছের 
শ্রীবৃদ্ধি করিবাঁর জন্ত হউক অথবা ফললের আকার বা পরিমাণ বৃদ্ধির 
জন্যই হউক, ইহা ব্যবহার করিলে যে বিশেষ উপকার পাওয়া যাইবে 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ঝুল ও ভূষা এতই হাঁল্ক1 যে, সহজে উহা 
জলের সহিত মিশিতে চাহে না, এজন উহাকে এক.খণ্ড কাপড়ে ঝ!. চটের, 
মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার সহিত এক খও প্রস্তর বা ইষ্টক বী ধিয়া, জলের, 
গামলায় ফেলিয়! দিতে হয়| অতঃপর নিমজ্জিত ভূষা ভাসিবার সুযোগ 
না পাইয়া অন্ন'ধিকক্ষণ মধ্যেই জলে ভিজিয়! যাইবে, অতঃপর আবগ্যকমত 
জলের সহিত মিশাইয়! ব্যবহার করিতে হইবে। 


ঘিতীয় অধ্যায় 


সপ পপ 


চৌক1 ও পটা 


কাজের সুবিধার অন্ত পরিমিত আকারে যে জমী বিভক্ত ও আল- 
বেষ্টিত করা যায় তাহাকে চৌক! কহে। উগ্ভানস্বামীর উদ্দেপ্ত এবং 
ক্ষেত্রের পরিম।ণান্ুসারে চৌকার আঁকার ক্ষুদ্ধ বা ব্রহৎ করিতে হইলে 
চৌকার আকার প্রয়োজনান্থুরূপ বড় হওয়া! আবশ্তক ) নতুবা ছোট ছোট 
চৌকাঁতেই কাজ চলিতে পারে। স্বতদ্ধ তরকারীর জন্য এক একটরী 
চৌক! নির্দিষ্ট থাকা উচিত, নতুবা পাট-পরিদর্শনের অসুবিধা ঘটিয়! 
থাকে । চৌকার পদ্ধতি অনুসরণ করিবার অন্যতম উদ্দেশ্ত,_ইহাতে 
জন-ম্ভুর খাটাইবার সুবিধা! হয়, চৌকার পরিমাগ-অন্কুদারে তাহাতে কত 
সার লাগিতে পারে, জলসেচন করিতে কত মজুরী পড়ে, চৌকার উৎপন্ন 
সামগ্রীতে লাভ কি লোকৃসান হয়,_-এ সব তথ্য সহজেই হিসাব কর! 
যাইতে পারে। এততদ্বযতীত, চৌকা ঘ।র! বাগানেরও শ্রীবৃদ্ধি হর, তাহাও 
যে অবিবেচনার কথ। তাহ। নহে। চৌক1 সমচতুর্বাহু ও স্কোণ 
(9925 ) অপেক্ষা ঈষৎ লম্বা! ধরণের ( ০10:28 ) রচিত হইলে ভাল 
হয়। সমচতুর্বাহু অর্থে ক্ষেত্রের চারিটা বাহু সমান বুঝায় । আর লঙ্বা 
বলিলে বিপরীত ছুই বাহু যে মীপের, অপর বিপরীত বাহুদ্ধয়ের পরিমাণ 
তাহ। অপেক্ষা বড় কিন্বা ছোট বুঝায় । চৌকার প্রাস্তভাগ হইতে কার্য্য 
আরস্ত করিলে য্তটুকু কাজ হয় তাহা পুরাপুরি হইতে পারে, কিন্ত 
স্বৃহৎ সমচতুর্বাহুবিশিষ্ট ক্ষেত্রে তাহা অনেক সময় সুবিধা হয় না। 





চৌকা ও পটা ১৭ 


* বেগুণ, পটোল, কপি প্রতৃতি যে সকল গাছের আয়তন ঝড়, তাহাদিগের 
জন্য চৌকা'শ্রীখা প্রশস্ত । 
চৌকাঁকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিলে ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌকা! উৎপন্ন হয় 
তাহাদিগকে পটী কহে। মূলা, শালগম, গাজর, বাট, পেয়াজ ও নানাবিধ 
ক্ষুদ্র জাতীয় শাক পটাতে ভাল জন্মে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পটাতে ইহাদিগকে আবাদ 
করিলে পাট-পরিচ্ধ্যার বিশেষ সুবিধা হয়। এই সকল ক্ষুদ্রজাতীয় ফস- 
লের সর্বদা পাট আবশ্তক হইয়া থাকে । কিন্তু ইহাঁদিগকে যদি পটার 
পরিবর্তে চৌকায় স্থান দেওয়া যায়, তাহা হইলে জন-মজ্জুরগণ তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া কাজ করিবার সময় অনেক গাছ পদদলিত হইবার 
সম্ভাবনা । পটার পরিমাণ প্রস্থে তিন হাতের অধিক হওয়া কোন মঠ 
উচিত নহে। ইঈদৃশ ফসলের জন্য পটা সকলকে দশ হইতে বিশ হাত 
পর্যন্ত লম্বা করিলে চলিতে পারে। পটার প্রস্থ তিন হাতের অধিক হইলে 
জন-মহ্ুরগণ দীর্থভ।গের আলের উপর বসিয়া পটার মাঝখান পর্য্স্ত হাত 
প্রসারিত করিতে পারে না, কিন্ত যদি তিন হাতের অধিক প্রশস্ত না হয়ঃ 
তাহা হইলে তাহারা পটার মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই উভয় পারব হইতে 
কাঁজ করিতে পারে। অনন্তর পটা দ্বারা আরও লাঁভ,-_উহ্হার মধ্যে 
আবগ্তকমত জল পৃরিয়। আবদ্ধ রাখিতে পার! যায়। 
চৌক1 বা পটীর যে আল বী।ধিতে হইবে, তাহা অন্ততঃ এক হাত 
চওড়া হওয়া আব্তক ॥ ইহা অপেক্ষা কম হইলে আলের উপর দিয়! 
মানুষ যাতায়াত করিতে পারে না এবং যাতায়াত করিলেও আল 
ভাঙ্গিয়া যায়, সময়ে সময়ে ফসলেরও অনিষ্ট হইয়। থাকে । 
চৌকার আল,__মধ্যবর্ভী জমী হইতে ৩।৪ ইঞ্চ এবং পটীর আল,--ছুই 
ইঞ্চ উচ্চ করিতে হয় । আল ঈষৎ উচ্চ থাকিলে চৌকায় জল আটক 
রাখিতে পারা যায়। ক্ষেত্র মধ্যে জল ক্ষণকাল আবদ্ধ থাকিলে সমুদয় 
র্‌ 


১৮ সবজীবাগ 


জলই মাটাতে শোধিত হয়, সুতরাং মাটা শীঘ্র শুষ্ক হয় না। 
জমীতে আল না থাকিলে জলসেচনকালে সমুদয় জল ক্ষেত্রমধ্যে সমভাবে 
পরিব্যাপ্ত হইয়৷ পড়ে না, আবার কোন স্থানে আদৌ পড়ে না। আল 
না রাখিবার পক্ষে আরও এক আপত্তি এই যে, জলসেচনকালে বা বৃষ্টির 
সময় জলের বেগে ক্ষেত্রের মাঁটা বিচলিত হয় এবং জলের সহিত সু 
মৃত্তিকীকণা সকল উচ্চ স্থান হইতে নিয়স্থানে গিয়া সঞ্চিত হয়, সুতরাং 
তাহাতে ফসলের অনিষ্ট হইয়া থাকে । 

ক্ষেত্র মধ্যে যে সকল চৌকা! বা পটী রচনা করিতে হইবে তাহা 
ষেন পরস্পর সংলগ্ধ থাকে । অবিমৃষ্যভাবে যথা-তথা চৌক1 বা পটা রচিত 
হইলে বর্ষাকালে অনেক স্ময় নষ্ট হয়, পরিদর্শনের অস্থৃবিধা ঘটে এবং 
মজুরীও অপেক্ষাকৃত অধিক পড়িয়া! যায়। কিন্তু চৌক! বা পটাগুলি 
পরম্পর-সংলগ্ন থাকিলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়। 

ভেলি ও জুলি--এতছুভয়ের পরম্পরে অতি নিকট সম্বন্ধ । ভেলি 
রচিত হইলেই জুলি ম্বতঃই দেখা দেয় এবং জুলি কাঁটিলেই ভেলিও 
আপন! হইতে উৎপন্ন হয়। চৌকাঁর মধ্যে নিয়মিত স্থান ব্যবধানে 
ষে সরাসরি দীর্ঘ অগভীর নালা রচিত হয় তাঁহাকে জুলি কহে। অনেক 
গাছ আছে যাহাদিগকে সমতলদূমি হইতে কথঞ্চিৎ নিম্নে বসাইলে 
তাহার্দিগের উপকার হয় । এই জন্যই তারদৃশ উত্ভিদসকল জুলি মধ্যে 
রোপিত হইয়া থাকে। আবার অনেক গাছ অতিশয় আর্জতা সহ 
করিতে পারে না । এই কারণে তাদুশ উদ্ভিদগণকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ 
স্থান দিতে হয় সেই জন্ত তাহাদ্দিগের গোড়ায় ভেলি তুলিয়া! দেওয়া 
উচিত। জুলির বিপরীত ভাবই ভেলি অর্থাৎ জুলির জন্য সমতল স্থানের 
মাটা কাটিয়া নালা (28:2০ ) প্রস্তুত করিতে হয়, ভেলির (59 ) 
জন্ত তেমনি ,সমতল জমীর উধরেও পরিমিত, স্থান ব্যবধানে আলের 


চৌকা ও পটা ১৯ 


ন্যায় মাটী উচ্চ করিতে হয়। ছুই ভেলির মধ্যস্থিত খাদকে জুলি এবং 
হুই জুলির মধ্যবর্তী আল্‌কে ভেলি কহে। 

পূর্ব প্রস্তাবে বল! গিয়াছে যে, সমতল ক্ষেত্রে সমভাবে জল সধ্ারিত 
হয় না) কিন্তু জুলি থাঁকিলে তন্মধ্যে জল অনেকক্ষণ আবদ্ধ থাকে, 
ফলতঃ ভুগর্ভের ভিতর প্রবিষ্ট হয়। 

ক্ষেত্রের প্রস্থভাগে জুলী ও ভেলী রচনা করিতে হয় এবং ক্ষেত্রের 
দীর্ঘ-ভাগের ছুই শেষাংশে বরাবর একটা করিয়া ঈষৎ প্রশস্ত জুলি 
রাখিতে হয়। পার্খস্থিত জুলির সহিত ক্ষেত্রমধ্যস্থিত অপর যাবতীয় 
জুলির সংযোগে রাখিতে হইবে, কারণ চৌকার পার্শস্থ প্রধান জুলির 
মধ্য দিয়া সেচিত বারি প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রের মধ্যস্থিত জুলিতে 
প্রবেশ করে। চৌকা কুড়ি হস্তের অধিক প্রশস্ত হইলে প্রত্যেক কুড়ি 
হস্তের উপরে এক-একটা অতিরিক্ত জুলি আবপ্তক। 

পটীর জন্য জুলি ঝা ভেলি আবশ্ঠক হয় না) কারণ পটাগুলি নিজেই 
জুলিরূপে পরিগণিত হইতে পারে। 

শশা, করলা, বিঙ্গে, উচ্চে, কীকুড়, তরমুজ, লাউ প্রভৃতির বীজ- 
রোপণের জন্য ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে এক হাত হইতে ছুই হাত ব্যাস- 
বিশিষ্ট গর্ভকে থালা বা মাদা কহে। থালা প্রস্তুত করিবার জন্ত প্রথমতঃ 
নির্দিষ্ট স্থান এক হাত হইতে ছুই হাঁত গভীর করিয়া খনন করিতে 
হইবে। অতঃপর তাহার মধ্যস্থিত মাঁটাকে উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ 
সেই মাটার সহিত বিবেচনামত সার মিশাইতে হইবে। অনস্তর সেই 
গর্তের বেষ্টনে ৩1৪ অঙ্গুলি উচ্চ করিয়া মাটার একটা আল দিবে। 
আলের মধাস্থিত মাটী অনেক গাছের থালার জন্ত এইরূপ বিশেষে 
প্রয়োজন। 


তৃতীয় অধ্যায় 


ভণটা 

যে নির্দিষ্ট স্থ!নে বীজ হইতে চারা উৎপন্ন কর! যায় অথবা যথায় 
চারাগুলিকে লালনপালন করা যায়, তাঁহাকে ভখটা কছে। জেলা বা 
প্রদেশবিশেষে ইহার নাম,_“হাঁপর” বা “বীজতলা । 

অনেক গাছের বীজ ক্ষেত্রে প্রসারিত করিলে অস্কুরিত হয় না, 
অথবা অস্কুরিত হইয়াও যথোপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে মরিয়া যায়, 
এজন্ত তাহাদিগকে ভখটীতে বপন করিতে হয়। বিস্তৃত স্থানে বীজ 
বপন করিয়া! তাহার তদ্বির কর! এবং চারা! সকলকে প্রতিপালন করা 
অসস্তব। বীজ অন্কুরিত করা উদ্ভান-কলার একটা প্রধান ও কঠিন 
কাধ্য। বীজ অস্কুরিত করিতে বিশেষ যত্ত ও পরিশ্রম করিতে হয়, 
সুতরাং পরিমিত স্থানে তাহা সহজে হইয়! থাকে । 

ক্ষেত্রমধ্যে ক্ষেত্রম্বামী বা তাহার প্রতিনিধি যে স্থানে থাকেন, তাহার 
সন্নিকটেই ভঁটী প্রস্তুত করিলে বিশেষ সুবিধা হয় কারণ তাহা 
হইলে সর্বদা ভাঁটী পরিদর্শন করিবার সুবিধ। হইয়া থাকে । শিশির, 
বৃষ্টি, রৌদ্র ও আলোক সমধিক পরিমাণে ভখটাতে লাঁগিতে দিলে, 
বীজের ও চারার অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাঁকে, কিন্তু ভণটা নিকটে 
থাকিলে তাহীকে আঁবশ্তকমত শিশির, বৃষ্টি ও রৌদ্র, খাওয়াইতে 
পারা যায়। | 

ভণটার জন্ত সতর্কতার সহিত স্থান-নির্বাচন করিতে হইবে। স্থান- 


ভাটা ২১ 
, নির্ধাচনকালে কয়েকটা বিষয় বিবেচ্য আছে। যে স্থানে ভাটি রচিত 
হইবে, তাহা যেন নিয়তল না হয়, অথবা তাহার সন্নিকটে জঙ্গল, জঞ্জাল- 
স্তপ কিনা ইষ্টক ঝা রাবিশের রাশি না থাকে। ভাটার জমি নাবাল 
হইলে যে কেবল তথায় বর্ষায় জল দীড়ায় তাহ! নহে, জমীর প্রক্কতিও 
আইল হইয়া যায়। চাঁরাগাছের পক্ষে সিক্ত ব রসা-জমী একেবারেই 
স্পৃহনীয় নহে। অতঃপর ভখীটার নিকটে জঞ্জাল ব জঙ্গল থাঁকিলে 
তন্মধ্যস্থিত পোকা মাকড়ে চারাগাছ খাইয়া ফেলে অথবা কাঁটিয়৷ দেয়। 
ছায়াজাত গাছ রুগ্ন, ক্ষীণ, বিবর্ণ ও কুক্ষিভগ্ন হয়। আবার হুর্ধ্যলোক ও 
বাতাসই গাছের প্রাণ, স্থতরাং ইহাঁদিগের অভাঁবে গাছ ষে রুগ্ন হইবে 
তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? এজন্ত উন্মুক্ত, বায়ুসঞ্চারিত ও 
পরিষ্কৃত স্থানে ভখটা ও চারাবাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে । 
উল্লিখিত অত্যাবক বিষয়গুলি মনে রাখিয়া যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ 
করিতে হইবে। ভখটা দীর্ঘে যত বড় হয় তাহাতে ক্ষতি নাঁই, তবে 
বিশ হাতের অধিক না! হইলেই ভাল হয়, কিন্তু প্রস্থে ছুই বা আড়াই 
হাতের অধিক হওয়া উচিত নহে । 
তণটা স্থাপনার্থ পরিমিত ভূমিখগ্ডের চতুষ্ষোণে এক একটা খে।টা 
পুতিয়া দড়ির সাহায্যে চতুর্দিকে রেখা টানিতে হইবে। তদনস্তর 
রেখার মধ্যবর্তী ভূমির ৮৯ অঙ্ুলি মাঁটী কাটিয়া ও তুলিয়৷ ফেলিয়া 
তাহার মধ্যে ঝাঁমা বা খোঁয়! বিস্তৃত করিয়। দিলে ভাল হয়। অতঃপর 
সেই প্রসারিত ঝাম! বা খোয়াকে কোন কাষ্ঠথ্ড দ্বারা পিটিয়া সমতল 
করা৷ হইলে, তাহার উপর ৫1৬ বা ৭” আস্ুলি ঝুরা সার-মাটী দিতে 
হইবে। পার্থবস্থিত মাটা ধসিয়া না পড়ে এজন্য তাহার চারিপার্খব উত্তমরূপে 
পিটিয়া দেওয়া আবস্তক | ভটীর অন্তর্ধন্তাঁ মাটার উপরভাগও কিঞ্চিৎ 
লঘুভাবে চাপিয়া দিলে ভাল হয়। 


২২ ৃ সবজীবাগ 


বি 


পুর্ক্েই বলা হইয়াছে যে, ভখটাতে বীজ ৰপ ন ও চাঁরা.পাঁলন করিতে 
হয়। পোয়ালি ব! চারা অবস্থা হইতে যত পূর্বক লালন-পালন না করিতে 
তবিষ্যতে তাহারা বিপুল চেষ্টা ও যর সত্বেও আশানুরূপ ফল প্রদান কনে 
না। এই কারণে ভাঁটার মাটা খুব সারবান ও লঘু হওয়া উচিত 
উত্তম দো-অ'ীশ মাটা ও পাঁতাসার বা পুরাতন গোবরসার দ্বারা সে উদ্দেশ 
সাধিত হইতে পারে । 

রৌদ্র, বৃষ্টি, আলোক ও বাতাসের পামগ্রস্ত রক্ষা করিবাদ 
্ন্ত ভরটার উপরে কোন আবরণের বন্দোবস্ত করিতে হয় 
ভশীটা অনাবৃত রাঁখিলে অতিরিক্ত আালোকে ও রৌদ্র উত্তাপে 
বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় এবং অনেক সময়ে জক্কুরিত হয় ও 
না। অনাবৃত স্থানে বীজ বপন করিবার পরে বৃষ্টি হইলে মাটী দৃঢ় হুইয় 
চাপিয়া যায়, ফলতঃ কোমল অঙ্কুর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না, 
অথবা বৃষ্টিতে মাটা অতিরিক্ত ভিজিয়া বীজ নষ্ট করিয়! দেয়, সুতরাং 
তাহাতে আর বীজ অঙ্কুরিত হইবার আশা থাকে না। এই সকল কারণে 
ভাঁটাতে আবরণ থাকা আবন্তক। আবরণের জন্ত হোগলা, দরম৷ ব! 
উলুঘাসের ঝাঁপ প্রশস্ত। উক্ত আবরণ দৌঁ-চাঁলা করিলেই ভাল হচ্। 
বঝাঁপগুলি আবশ্ঠকমত সঞ্চালনের সুবিধার জন্ত ৩1৪ হাতের অধিক দীর্ঘ 
করা উচিত নহে। ভাটা হইতে তাহার চালের পার্্াদিক ১॥* ফুট উচ্চ 
বাখিলেই চলিবে। 

ত্বাটির চাল প্রাতে ও বৈকালে ক্ষণকালের জন্য অপসারিত করিয়! 
দিলে চারাগাছের বিশেষ উপকার হয়। চারাগাছ একেবারে অধিক 
রৌদ্র সহ করিতে পারে না, এজন্য ক্রমে ক্রমে উহ! সহা করাইতে হইবে । 
সহকরণ পদ্ধতি (2০898020585 ) শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে । 
আবরিত উত্ভিদ্বের আবরণ সহসা উন্মোচিত হইলে কচি চারা «আম্লে” 


বীজ সংগ্রহ ও রক্ষা! ২৩ 


বা ঝিমাইয়! যায়। বুষ্টির সময় ভখীটা ঢাকিয়া রাখা প্রয়োজন । আকাঁশ 
পরিষ্কার থকিলে রাত্রিকালে ভণটা খুলিয়! রাখিতে হয় । 


চতুর্থ অধ্যায় 


চি শ 





বীজ সংগ্রহ ও রক্ষ। 


এদেশে বীজসংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ যত্র দেখ! যায় না। এই জন্য 
স্বদ্দশজাত বীজমাত্রের উপর সাধারণের তাঁদৃশ শ্রদ্ধা নাই, ইহা নিতাস্ত 
পরিতাপের বিষয়। অনেক হলে দেখা যায়, ক্ষেত্রের যাবতীয় অপকৃষ্ট 
ফল বীজের জন্য রক্ষিত হইয়া থাকে । প্রকৃতপক্ষে উৎকৃষ্ট তরিতরকারি 
উৎপন্ন করিতে হইলে সর্বোৎকৃষ্ট ফলই বীজের জন্ত রাখা উচিত। প্রতি 
বৎসর উৎকৃষ্ট তেজাল ফলবন্ত গাছের সর্বোৎকৃষ্ট ফল ন্ুপন্ক করিয় 
রাখিতে পারিলে উৎকৃষ্ট বীজ লাভ করা যাঁয়। এতম্বারা নিজের উপ- 
কার হর, দেশেরও উপকার হয়। 

ক্ষেত্রমধ্যে যে কয়টি ফল সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ সুপুষ্ট ও নীরোগ, তাহাই 
বীজের জন্ত স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত করিয়া সেই সকল গাছের বিশেষভাবে 
তদ্বির করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল অপেক্ষাকৃত *সুপুষ্ট হইবে । চিহ্িচিত 
ফলগুলি সুপক্ক হইয়। উঠিলে গাঁছ হইতে ভাঙ্গিয়া আনিয়! তাহাদিগকে 
রৌদ্ডে উত্তমরূপে শুষ্ক করিতে হয়। লাউ, কুমড়া প্রসতি বুহজ্জাতীয় 
ফল শুষ্ক হইতে অনেক বিলম্ব হয়, স্থৃতরাং তাহাদিগকে কর্তনপূর্ববক বীজ 
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বাহির করিয়৷ উত্তমরূপে শুক্ষ করিতে হইবে । মেঘাচ্ছন্ন দিবসে কন্ব। 
অপরাহ্নে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে । মেঘ বা বাদল-শূন্য 
প্রতাষে সংগৃহীত বীজ বিধৌত করিতে হইবে। বীজ অধিকক্ষণ সিক্ত 
থাকিলে অঙ্কুরিত হইবাঁর সম্তাবন।। 

বীজগুলি উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে পরিষ্ষাঁর কাঁল বোতলের মধো রাখিয়া? 
ছিপি বারা মুখ উত্তমরূপে অখটিয়। দিতে হয়। সেই বীজসমেত বোতল 
কোন শুফ গৃহমধ্যস্থিত সিন্দুক বা আলমারি মধ্যে রাখিতে হইবে। ঠাণ্ডা 
বাতাস লাগিলে বীজ খারাপ হইয়া যায়, সুতরাং অনেক সময়ে অস্কুরিত 
হয় না। মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে না দিলে বীজে ছাত। ধরিয়। থাকে 1 এস্থলে 
ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্তক যে, উত্তপ্ত বীজ বোতলের মধ্যে অথবা 
উত্তপ্ত বোতলে বীজ রাখা উচিত নহে । রৌদ্র হইতে বোতল ও বীজ 
গৃহের মধ্যে ব! ছায়ায় আনিয়া, যখন এতছ্ভয় ঠাণ্ডা হইবে, তখন আধার 
মধ্যে বীজ তুলিতে হয়। নতুব। উত্তপ্ত বোতলের বা বীজের উত্তাপ 
জলে পরিণত হইয়া বীজের অনিষ্ট সাধন করে । যাবৎ বপনের জন্য আবগ্তক 
না হয়, ভাবৎকাল পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে বীজ সকলকে শুক।ইতে দেওয়া 
ভিন্ন কদাচ তাহাদিগকে বাহির করা উচিত নহে। যে দ্দিন সমধিক 
বর্ধা হইবে, সে দিন আদৌ বীজের বোতল বা সিন্দুক খোলা চিত 
নহে। তবে নিতান্ত আবশ্তক হইলে গৃহের ছ্বার-জানালাদি অবরুদ্ধ 
করিয়া বীজ বাহির করিয়া লইয়া, পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়। দিতে হইবে। 

দেশীর অপেক্ষা! বিলাতী বীজ রক্ষা সম্বন্ধে এই নিয়ম অধিক পাল" 
নীয়। বিলাতী বীজে সামান্ত বাতাস ব! ঠা লাগিলে বীজ খারাপ 
হইয়া যায়) 

লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে প্রভৃতি কঠিন ত্বকবিশিষ্ট বীজ অল্লক্ষণের জন্ত 
উন্মুক্ত থাকিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু যে সকল বীজের আবরণ বা ত্বক কোমলও 
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শোষক তাহার! অল্লাধিক রস বাতাসেই স্ীত হয়, সুতরাং তাদৃশ বীজ 
যথা কপি শালগম্‌, গাজর, বাঁট প্রতৃতি সামান্ত সিক্ত বাঁতাসেই স্কীত 
হইবার সম্ভাবনা । এইজন্য ঈর্বশ কোমলত্বক বীজসমৃহকে বিছৌধি সাব্‌. 
খানে রক্ষা করিতে হইবে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


20৯02 ০ 





বীজ-বপন 


যে সকল চারা স্থানান্তরিত ( £:55851526 ) করিতে হয় তাহা'দিগের 
বীজ ভখটিতে কিন্বা গামলায় বপন করা উচিত। বপনের পক্ষে অপরাহ্ন 
কালই প্রশস্ত । 

বীজ বপনের পূর্ব দিবস বীজ-তল! বা ভখটির মাটি আলগা ও ঝুরা 
করিয়া রাখিতে হইবে । মাটি ভিজ! বা কর্দমবৎ থাকিলে আপাততঃ 
তাহাতে হস্তক্ষেপ কর! উচিত নহে । এতদবস্থায় মাটি বিচলিত হইলে 
তাহাতে “ক চল” ধরে, মাটাতে ঢেল| বাধে এবং সে সকল ঢেল! চূর্ণ হয় 
না।, মাটির শুফাবস্থায় বীজতলা! প্রস্তত করিতে হয়। বীজতলার মাটি 
ঝুরা ও আশাল হওয়া উচিত। এজন্য মাটি ঝুরা করিয়া লইতে" হয়, 
এবং মাটির সহিত অল্লাধিক চূর্ণ পাঁতা-সার, গোবর বা! ঘোড়ার নাদি 
মিশ্রিত করিয়! দ্রিলে ভাল হয়। অতঃপর উহাতে অল্লাধিক জল বীধিয়া 
রাখিতে হয়। পরদিবস যে হইলে মাঁটি আর একবার উলট-পালট 
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করিয়া ধীরে ধীরে চাপিয় দিয়া যথাসময়ে ভাটির আয়তনমত বা নিজের 
প্রয্বোজন মত বীজ লইয়! তাহাতে ছড়াইয়া দিতে হইবে। বীজগুলি 
যাহাতে সমভাবে ও সুশৃঙ্খলে বিস্তৃত হইয়। পড়ে, সে দ্বিকে দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে । অব্যবসায়ী বা অনভ্য্থ ব্যক্তির ছারা বপনকার্ষ্য সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত 
হওয়। কঠিন। অতর্কিতভাবে বীজ বপিত হইলে কোথাও বীজ ঘন হইয়া 
পড়ে, আবার কোথাও অতিশয় পাতল! ভাবে পড়িয়৷ যায়। ঘনভাবে 
পাতিত হইলে বীজ যখন অস্কুরিত হইয়া উঠে, তখন চাঁরাগুলি এতই ঘন 
হইয়া জন্মে ষে তাহার ফলে চাঁরাগুলি শীঘ্রই শীর্ণ, অবশেষে রুগ্ন হইয়। 
পড়ে এবং অনেক চারা তন্নিবন্ধন মরিয়। যায় । 

অধিক এবং ভারি মাঁট চাপা দিলে বীর্জ অস্কুরিত হইয়া মৃত্তিক। ভেদ 
করিয়া উঠিতে পারে না। সেই জনা বীজের উপরে হাল্কা ও ঝুর! মাটি 
চাঁপা দেওয়৷ উচিত। বীজের স্থূলতা অনুসারে অল্প ব৷ অধিক মাটি চাপা 
দিতে;হইবে অর্থাৎ এরূপ পরিমাণে উহার উপরে মাটি দিতে হইবে যে, 
বীজগুলি মাত্র ঢাকা পড়ে । বীজ বপন করিয়া অনেকে তাহাতে জলসেচন 
করেন, কিন্তু আমর! এ প্রথার অনুমোদন করি না । বীজগুলি যাবৎ না 
অস্কুরিত হইয়! উঠে, তাঁবৎ তাহাতে জলসেচন করায় বিশেষ কোন ফল 
নাই, বরং তাহাতে মাটি বসিয়া গিয়া বীজ অস্কুরিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত 
ঘটায়। ভখটার মাটি যদি নিতান্ত শুষ্ক হয়, তাহ! হইলে বরং বীজ 
রোপণ করিবার ৩1৪ ঘণ্ট1 পূর্ববে অল্প জল দিয়! মাটি সরস করিয়া লওয়! 
উচিত। নীরস মাটিতে বীজ ওস্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়। 

প্রত্যেক জাতীয় বীজেরই অস্কুরিত হইবার একটা কাল নির্দিষ্ট আছে, 
কিন্তু বীজ রোপণ করিবার পরে, অঙ্কুরিত হইবার কাঁল অতীত হইলে 
ছুই একবার আবপ্তক মত জলসেচন করিয়৷ তাঁহার উদগমের কাল পর্যন্ত 
অপেক্ষা করা উচিত কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেও যদি অঙ্কুরিত না হয়, 
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তবে দে বীজের আশী। পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার বীজ বপন করিতে 
হইবে। 

বীজে জলসেচন করা বিশেষ সাবধানভার কার্য । লুক্ছিদ্রবিশিষ্ট 
ঝণীঝরা বা বোমার দ্বারা জলসেচন করিতে পাঁরিলে জলের ভাঁরে মাটি 
বা বীজ বিচলিত হয় না। জলপাত্র মাটির সংলগ্রপ্রায় করিয়া জলসেচন 
করিলে মাঁটি গর্ভময় হয় এবং বীজও নড়িয়া যায়। 

শীস্ শীত্র চারা উৎপাদনের জন্য কোন কোন প্রকারের বীজের 
জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্িত"হইয়! থাকে । কোন কোন বীজকে 
বোতলের মধো কর্পুরের জল পুরিয়া, তন্মধো ক্ষণকাল রাখা-হয়। আবার 
কোন কোন কঠিনত্বক বীজ সকল ঈষহুষ্ণ জলে রক্ষিত হইলে হ্কীত হইয়া 
উঠে। তখন সেই বীজ রোপিত হইলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। তরমুজ, 
ফুটি, লাউ, কুমড়া. '৪করলা৮"ঢুচিচিঙ্গা প্রভৃতির বীজ আর্দ্র খড়ের মধ্যে 
চব্বিশ ঘণ্টাকাঁল রাখিয়! পরে ক্ষেত্রে রোপণ করিলে শীঘ্র অস্করিত হয়। 
যে সকল বীজের জন্য এইরূপ. বিশেষ পাটের আবশ্যক তাহা ষথ। স্থানে 
বিবৃত হইবে। 

কপি, শাঁলগম, গাঁজর, বেগুণ, লঙ্কা প্রত্বতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ ভণটিতে 
ছড়ায়! দরিয়া উল্লিখিত মতে ঝুরামাঁটি চাঁপা দিতে হয়। বীট, শশ।, কুমড়া, 
লাউ প্রভৃতির বীজ অপেক্ষাকৃত বড় এবং ইহাদের এক-একটি বীঞ্জ শ্বত্্- 
ভাবে মাটির মধ্যে পুতিয়া দিতে হইবে, কাঁরণ এ সকল বীজের ত্বক কঠিন 
বলিয়া অঙ্চুরিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। কিন্তু অর্ধ হইতে এক ইঞ্চ 
মাটির ভিতর বীজ থাকিলে উপরের মাটি শুষ্ক হইলেও ভিতরে যথেষ্ট রস 
থাকে ফলতঃ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় 

ভখটার বাহিরে অর্থাৎ ক্ষেত্রে ষে সমুদয় বীজ বপন করা যায়, যতদিন 
তাহা না অঙ্কুরিত হয়, ততদিন উলুঘ।স বা গমের বিচালি চাপ! দিয় 
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রাখিলে রৌদ্ধে মাটি গুষ্ক হইতে পায় না এবং তাহাতে জলসেচন করিলে 
মাটি কঠিন বা ন্চিলিত হয় না, অথবা সেই জল টানিয়৷ গেলে মাটি 
ফাটিয়া যায় না। মাটি সরস না থাকিলে, কুমড়া লাঈ, শশা, বি, উচ্ছে, 
তরমুঙ্গ এওভৃতির রোপিত বীজে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে। 
এই সকল বীজে মধ্যে মধ্যে জলসেচন না করিলে বীজ অস্কুরিত হইতে 
কেবল যে বিলম্ব হয় তাহ! নহে, বীজের অন্তর্বত্তী রস মৃত্তিকাঁয় শোঁধিত 
হইয়া অস্কুরের শক্তি হ্রাস করিয়া দে এবং অক্কুরিত হইলেও চারা সুপুষ্ট ও 
সবল হয় না। 

কাঁট-দষ্ট, দাগী বা অপুষ্ট বা ফোঁকৃল! বীজ কোন মতে ব্যবহার করা 
উচিত নহে। পুষ্ট, সজীব ও পুর্ণ বীজ ব্যবহার করাই সর্ধতোভাবে 
কর্তব্য । কুঞ্চিত বা শীর্ণ বীজ বপন করিলে কেবল ষে একবারের ফসল 
নিরেশ হয় তাহ1 নহে, সেই বীজোৎপন্ন গাছে যে ফদ্ল হয় তাহা! ত ভাল 
হয়ই না, অধিকন্তু সেইসকল ফসলের বীজহইতে ভবিষ্যতে স্বীয় বা নিকট- 
বর্তী ব্যক্তিদিগের ক্ষেত্রেও তদনুরূপ ব। তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন হইয়। 
থাকে । এক ক্ষেত্রে বীজ থাকিলে অনেক স্থলে প্রতিবেশী দশ জনে তাহ! 
লইয়! গিয়া! ক্ষেত্রে রোপণ করে ফলতঃ একজনের বীজ নিকৃষ্ট হইলে ক্রমে 
গ্রামান্তরে অধিক কি, দেশাস্তরে গিয়! পড়িতে পারে, ফলে দেশময় সেই 
নিকৃষ্ট বীজই স্থায়ী হইয়া যায়। 

সর্বদ| উৎকৃষ্ট অর্থাৎ পরিপুষ্ট, সুপক্ক, নীরোগ দানা ব্যবহারের চেষ্টা 
করিতে হইবে। নিক্বশ্রেণীর বীজ ব্যবহারে প্রারস্তিক ব্যয়ের পরিমাণ 
লঘু হইতে পারে কিন্তু মজুরী, তদ্বির খরচ প্রভৃতির সমষ্টির সহিত ফসলের 
সুল্যের রেওয়া নিকাশ করিলে আমাদের সিডির পরিণাম কি তাহ! 
€বেশ উপলব্ধি হয়। 


বপনের সময় 


বীজ বপনের জন্ত নির্দিষ্ট কালের অপেক্ষা করিতে হইবে । অসময়ে 
বীজ বপন করিলে সমধিক পাট-তদ্বির করিতে হয় এবং তাহা সত্বেও বীজ 
সকল সুচারুরূপে অঙ্কুরিত হয় না। যেগুলি অস্কুরিত হয়, সেগুলি আশা" 
কুরূপ পরিপুষ্ট হয় না, অনেক চারা মরিয়া যাঁয়। সকল ফসলই খতুর 
অধীন। কতক বীজ গ্রীষ্মে, কতক বর্ষায় এবং কতক শীতে, বপন 
করিতে হয়। অসময়ে বীজ বপন করিলে অঙ্কুর ব্যাঘাত হয়, অনেক 
বীজণআদৌ অস্কুরিত হয় না। তাহা ব্যতীত এতজ্জাত চার! তাদৃশ দীর্থ- 
জীবী, পরিপুষ্ট ও ফলপ্রদ হয় না। এই সকল বিষয়ের শ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
যথাসময়ে বীজ বুনিবার জন্ত একদিকে যেরূপ তাড়াতাঁড়ি করা উচিত, 
নহে, অন্তদিকে সেইরূপ সময় অতীত হইতে দেওয়াও উচিত নহে । সকল 
বিষয়েরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। 

এ স্থলে সময় নিরূপণ জনিত ভেদর্থে জাতি শব প্রযুক্ত হইল। একই 
মূল জাতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ+_ 
একটী কুমড়া গাছ । সকল কুমড়ারই মূল বা পূর্বপুরুষ এক 7 কিন্তু তাহার 
বীজ সময়বিশেষে রোপিত হইলে তজ্জাত গাছে যে ফল জন্মিবে, তাহার 
বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে পূর্ব্ব গাছের বীজ যে সময় অর্থাৎ 
যে খতুতে এবং খহুর যে সময় রোপিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় বপন 
করিলে তাহার পুর্বার্জত প্রকৃতি অনুসারে বীজ অন্কুরিত এবং চারা 
বদ্ধিত ও পুষ্পিত হইবে কিন্তু দ্বিতীয় বারের বীজ অপর সময়ে বপিত 
হইলে তাহা হইতে যে গাছ উৎপন্ন হয় তাহার বৃদ্ধি এবং ফলন-ফুলন অন্ত- 
রূপ হুইয়৷ যাঁয়। মামুষের চেষ্টায় এইরূপে একই ফনলের নানা 'জাতি 
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উৎপন্ন হইয়! থাকে । এই জন্ত আমরা! দেখি, কোন কুমড়া গ্রীন্মকালে, 
€কোন কুমড়া বর্ষাকালে বা শীতকালে ফল প্রদীন করে। ফুলকপি, বীধা- 
কপি প্রভৃতি তরকারির মধ্যেও সাধারণতঃ তিনটা বিভাগ দেখা যায় যথা, 
আন্ত (6৪ ) মাধ্যমিক (3252226036৩ ), এবং নাবী বা নামলা 
€15৮)। প্রত্যেক খতুকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া উল্লিখিত তিনটা 
বিভাগের উদ্ভব হইয়াছে । 

আমর! ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ফসলের প্রকৃতি পরিবত্তিত করিতে 
পারি। আশু জাতীয় লাউ, কুমড়া, কপি, কড়াই প্রতৃতি খতুজীবী ঝ৷ 
মরসুমী (5:55551 ) উড্ভিদগণকে নাবী (8৮০) পর্য্যাঁয় পরিণত করিতে 
পারা যায় কিন্ত সে জন্ত আমাদিগের চিস্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, 
কারণ উহা স্বতস্থ বিষয় । যথাসময়ে বীজ বপন করিলে উক্ত বীজ তৎ- 
সাময়িক জল-বাষু হইতে প্রভূত উপকার পায়, তঙ্জাত চাঁরাও নিজস্বভাবা- 
নুরূপ প্রাক্কৃতিকতাঁর সাহাযা পাইয়। থাযোগ্য বৃদ্ধি পায় এবং ফলফুল 
প্রদানে সমর্থ হয়। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে বা বিগতপ্রায় হইলে যে 
সকল বীজ বপিত হয় তাহার! তাৃশ ফলদায়ক বা বৃদ্ধিশীল হয় না। 
এতঘ্যতীত এইরূপে অনর্থক সময় নষ্ট হইলে উত্ভিদগণও বৃদ্ধির সময় 
পায় না। উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে কোন উদ্ভিদ একমাস, আবার 
কোন উদ্ভিদ ২৩ মাস বা ততোধিক কাল সময় না পাইলে ফলপুম্পখার- 
ণের যোগ্য হয় না, ইতিমধ্যে খতুর৪ অবস্থা অনেক পরিবর্তিত হইয়! যায়, 
ফলতঃ উদ্ভিদ কোনও গতিকে ফল প্রদান করিয়া থাকে। ইহাকে 
অকাঁলপন্কত। বলিলে ক্ষতি হয় না। ও 

শীতকালের ফসলের বীজ ফাস্ভন-চৈত্র মাসে বপন করিলে তজ্জাত গাছ 
ফলছুল প্রদ্ধান কর! দূরে থাকুক, চারা গাছও উত্তরোত্তর উষ্ণতা বৃদ্ধির 
ফলে বর্ধিত হইতে না পারিয়া৷ মরিয়া যাঁয়। সকল ফসল সম্বন্ধে 


বীজের প্রক্কৃতি ভেদ ৩১, 


একথা বলিতে পারা যায়। এই জন্ত যথাসময়ে বীজ বপন করিতে 
হইবে। 


বীজের প্রকৃতি ভেদ 


আকার এবং প্রকার ( ₹25£ ) ভেদে বীজের অনেক রকম 
আছে। ক্ষ হুচ্যগ্রভাগসদৃশ বীজ হইতে তাল, নারিকেল পর্য্যন্ত যত 
প্রকার বীজ আছে তৎসমুদীয়ের এক একটা দানা শ্রেণীবদ্ধভাঁবে কোন 
স্থানে সজ্জিত করিলে দেখ! যায়, আকারের তারতম্যান্থুসারে কত 
প্রকারের বীজ বর্তমান। বৃহজ্জাতীয় গাছ হইলেই ঘে তাহার বীজ বৃহৎ 
হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই, কারণ আমর! দেখিতে পাই, অশ্ব ঝ 
বট-বর্গীয় উদ্ভিদগণ মহীরুহ মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু তাহার্দিগের বীজ কত 
ক্ষুদদ। নে অনুপাতে নারিকেল কত ছোট । কারণ একটী নারিকেল 
বৃক্ষ, একটা অশ্ব বা বটের একটা শাখার তুল্য মাত্র ।” পৃথিবীতে যেরূপ 
অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ আছে, সেইরূপ অসংখ্য আকারের বীজও আছে 
তামাক, পোস্ত, সর্ষপ প্রভৃতির বীজ কত ক্ষুদ্র, আবার সীম ঝ| মটরের বীজ 
কত বড়! 
অতঃপর বীজের খোঁস। বা আবরণের কোমলতা! বা কঠিনত। অনুসারে 
বীজের রকমের সংখ্য| করা যায় না। অনেক বীজ সহজেই উপ্ত হয়, 
আবার অনেক বীজ অঙ্কুরিত হইতে ২৪ মাস বা ততোধিক কাল সময় 
লাগে। 
আবার ইহাঁও দেখা যায় যে, সকল বীজের প্রকৃতি সমান নহে । অনেক 
রকম বীজ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলেই অস্কুরিত হয়, অনেক বীজ সমধিক 
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উত্তাপ না পাইলে চেতন প্রাপ্ত হয় না, ফলতঃ সহজে অস্কুরিত হয় না। 
কপি, মূলা, মটর প্রস্ৃতি ঈষৎ সপ্দিময় স্থানে পতিত হইলে ২1৩ দিন মধ্যেই 
অস্কুরিত হয়, কিন্ত তাল, নারিকেল গুবাক, প্রত্তির “কল্‌, উদগত হইতে 
মাসাধিককাল সময় লাগে। 

বীজের সহিত ধাহাদিগের সম্বন্ধ আছে, তাহার এই সকল ক্ষুদ্র তথ্য 
বিশেষ অবগত থাকেন ইহ। বড়ই বাঞ্ছনীয়। বীজের প্ররাতি অবগত 
থাকিলে বীজবপনাদ্ি কার্য্য অতি সহজ হয়। একথ! অনেকের নিকট 
শুনিতে পাই যে, অমুক বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই ইত্যাদি । বীজ অস্কুরিত 
না হইলে অনেকেই বীজে, তথ! বীজব্যসায়ীর উপর দোষরোপ করেন, 
কিন্ত তাহার! একথ ভাবিয়। দেখেন ন| যে, বীজের প্ররুতি সম্বন্ধে তাহা- 
দিগের জ্ঞান কতটুকু, বীজবপনের প্রণালী এবং বপনান্তর পরিষর্য্যা 
বিষয়েই ব তাহাদের অভিজ্ঞত| কতটুকু! আঁগি দীর্ঘকাল এই কার্য্যে 
ব্যাপৃত থাঁকিয়। বুঝিতে পাঁরিলাম না যে, সময়ে সময়ে বীজ কেন উপ্ত 
হয় না । কৃষি ও উদ্ভানকাধ্যের উপযোগী যত প্রকার স্থবিধা থাকা 
উচিত, তৎসমুদায়ই পাঁইয়াছি,__অর্থ, উপকরণ ও জন-সাহাধ্য--তাহাও 
যথেষ্ট পাইয়াছি, তথাপি সময় সময় বীজ অস্কুরিত করিতে পারা যায় নাই! 


্মপ পস 


বীল্গ অস্কুরিত হয় না কেন? 


বীজ অস্কুরিত না হইবার কয়েকটা বিশেষ কারণ আছে তন্মধ্যে বিশেষ 
বিশেষ কয়েকটা কারণের উল্লেখ করিব । 
অপরিপুষ্ট, অপর ও অগ্তষ্ষ বীজ সংরক্ষিত হইলে অরদিন মধ্যে 


বীজ অস্কুরিত হয় না কেন ৩৩ 
তাহাতে “ছাতা” ধরে। উত্তপ্ত বীজ শিশি বা বোতল বা অন্য কোন পাত্রে 
সম্ভ-সস্ত রাখিলে বীজের উত্তাপ আবদ্ধ পাত্র হইতে নির্গত হইতে না 
পারিয়। বাপ্পে পরিণত হয়, ফলতঃ বীজে “ছাতা” ধরে, বীজ পচিয়! যায়। 
ছাতা-ধর! বীজে সযাতানি গন্ধ হয়। ঈনৃশ ছাতা-ধরা বীজ অবশ্ত-পরিহার্য্য। 
বায়ুমণ্ডলের আর্জাবস্থায় বীজের পাত্র উদবাটিত হইলে তন্মধ্যে দিক্ত 
বাতাস প্রবিষ্ট হইয়া বীজের মধ্যে সধারিত হয়, বীজ অস্কুরিত হইবার 
চেষ্ট। পায়, কিন্তু তাহাতে বাধ! পাইয়! ক্রমে নিঃস্ব হইয়া পড়ে; ফলতঃ 
বীজগর্ভস্থ প্রকৃত বীজাণুর নিদ্রিত “কল” বিনষ্ট হয় অর্থাৎ বীজের 
বহির্ভাগে দূষনীয় কোন চিহ্ন না থাঁকিলেও বীজ অস্কুরিত হয় না।. এরূপ 
বীজ প্রায় পুতিগন্ধময় হইয়। থাকে। যতই উৎকৃষ্ট বীজ হউক, 
সে বীজও গৃহে থাকিবার পর অযত্রহেতু জীবনীশক্তি হীন হইতে 
পারে। " 
মাটির দোষেও বীজ অন্কুরিত হইতে পাঁরে না। অনেক সময় নোন। 
মাটিতে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, আবার অনেক সময় অস্কুরিত হইয়।ও মাটির 
লবণাঁধিক্যবশতঃ কচি চারার গোড়া অল্লাধিক ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়! ভূশায়ী 
হইয়া পড়ে, ক্রমে মরিয়া যাঁয়। গোবর, ঠখল প্রভৃতি উত্তাপজনক টাটকা 
সার ভূমিতে সংযোজিত হইবার পর মাটিতে উত্তাপ উদ্ভাবিত হয়। এরূপ 
সারগ্রদত্ত মাটিতে বীজ বপন করিলে তজ্জাত উত্তাপে বীজ মরিয়া যাঁয়, 
ফলতঃ চারা জন্মে না। 
অনস্তর ইহাও নিত্য ঘটনা যে, আর্দ্র মাটিতে বীজ বপন করিলে উপ্ত 
হইবার পূর্বেই অতিরিক্ত রস হেতু মরিয়া যায়, অন্তর্দিকে অতিশয় নীরদ 
মাটতেও বীজ হইতে সহজে চীরা উৎপন্ন হয় না। বীজের উপর সিক্ত 
ভারী, কিম্বা অধিক মাটি চাপা পড়িলে অস্কুরের ব্যাঘাত হয়। গামলাঃ : 
বাক্স বাঁতুমি হউক, যেখানে বীজ বপন করিতে হইবে, তথাকার মাটি 


৩ 


শ্চ 


৩৪ সবজীবাগ 


গুড়া ও লঘু হওয়া যেমন প্রয়োজন, সরস ও ঝুরা! হওয়া তেমনি আব. 
শ্তক। মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করণাস্তর তাহার সহিত পাতী-দাঁর বা অর্ধ 
বিগলিত্ব গোবর-চুর্ণ মিশ্রিত করিলে মাটি হালকা ও ঝুরা হয়। অতঃপর 
বীজবপনের ২।৩ ঘণ্টা পূর্বে মাটিতে উত্তমরূপে জলসেচন করিয়া! রাখিলে 
সেই জল তাহাতে শোষিত হইয়া যাইবে। অতঃপর সেই মাটি উলট- 
পাঁলট করিলে বীজ বপনের যোগ্য মাটি প্রস্তত হয়। বলা বাহুল্য, মাটি 
যেন কাদাটে ন1 হয়__সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি 
কাদাটে হইয়! থাকে তাহা হইলে তাহাতে আরও কিছু শুষ্ক মাটি মিশা- 
ইয়া দিতে হইবে। 

উল্লিখিত উপায় সকল অবলঘ্বিত হইলেও কোন কোন স্থলে বাঁজ 
অস্কুরিত হয় না। অনেকেই বীজ বপন করিবার পরেই তাহাতে জল 
দেচন করেন, তাহার ফলে মাটি দৃঢরূপে চাপিয়! যায়, ২1৪ দিন মধ্যে 
মাটির উপরিভাগ ফাঁটিয়। যায় এবং সেই সকল ফাঁটলের ভিতর দিয়! রৌদ্র 
ও বাতীস প্রবেশের পথ পাইয়! সমগ্র মাটিকে শক্ত করিয়া দেয়, মাটির 
রস মরিয়া যায়, ফলতঃ বীজের অস্কুরোগ্দমে বাধা পড়ে। আবার ইহাও 
দেখা যায়, প্রতিদিন জলসেচনের ফলে বীজে সর্দি সঞ্চিত হয়, তন্নিবন্ধন 
বীজ পচিয়া যাইবারও সম্ভাবনা । প্রকৃতপক্ষে বীজবপনের পর জলসেচ- 
নের প্রয়োজন হয় না। ক্ষুদ্র ও কোমল বীজ সম্বন্ধে ইহা ্ুব সত্য । 
যে সকল বীজ দীর্ঘকাল পরে অঙ্কুরিত হয় তাহারা গামলায় বা বাল্সে 
বপিত হইয়! থাঁকিলে মধ্যে মধ্যে তাহাতে জলসেচ্ প্রয়োজন। অল্লায়ু 
তরিতরকারি বা ফুলের বীজ অস্কুরিত হইতে সাধারণতঃ ২1৩ দিন, সময় 
লাগে। এরূপ স্থলে বীজবপনের পর জলসেচন কর! কর্তব্য নহে। 
মাটিতে যে রস থাকে অঙ্কুরোদগমের পক্ষে তাহাই ঘথেষ্ট। বীজ বপিত 
হইবার পর হইতে অস্কুরোদগম-কাঁল পধ্যন্ত সময়ের মধ্যে পাঁছে 


বাঁজ অঙ্কুরিত হয় না কেন ৩৫ 


মাটিতে রসাভাব হয়, এই জন্য বপনের পূর্বে মাটিতে অল্লাধিক পরিমাণে 
জলসেচনের ব্যবস্থা আছে। 

মাটির রস ও ভূমির উত্তাপে নৃনাধিক্য না হয় এবং বপিত স্থানের 
মাটি না বিদীর্ণ হয় সে দিকে লক্ষ্য রাঁখা আবশ্তক। উত্তাপ ও রসের 
সমতা রক্ষার উদ্দেস্তে বপনকাঁধ্য শেষ হইলে আধারের উপর একখণ্ড 
সমতল তক্তা বা একখানি কাগজ প্রসারণ পূর্বক তাহার উপর ঈষৎ 
দুঢ অথচ ধীরভাবে হস্ত সঞ্চালন করি হয় এবং তাহা হইলে মাঁটার 
স্ষীতি দূর হয় বীজ ও মাটি পরম্পর সংলগ্ন হইয়া যাঁয়। 

বপনসংক্রান্ত সকল কার্য সমাধা করিবার পরেও সাধারণতঃ একটি 
কাধ্য বাকী থাকিয়া যায়, কিন্তু যে পর্যন্ত তাহ। শেষ ন৷ হয়, সে পথ্যন্ত 
বপনের তাৰ কাঁধ্যই বাঁকী বলিয়া মনে হয়। যে কোনও কাজ হউক, 
তাহ! সর্বাঙ্গলুন্ররূপে সম্পন্ন না হওয়। এবং কার্য্ের সমস্তই বাকী 
থাঁকী_-একই কথা। কোন কাজ অঙ্গহীনভাঁবে সমাধ! করা উচিত 
নহে। যে কাজের সাড়ে পনর ব৷ পৌনে যোল আনা নিষ্রন্ন হইয়াছে, 
তাহার আধ বাঁ'সিকি আনা বাকী থাকিলে আমার মনে হয় কাজটার 
সমস্তটাই বাকী, অধিক কি কাজে যেন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এক্ষণে 
যে কাঁজটা বাকী আছে তাহা সম্পন্ন করিলেই বীজবপনের কার্য শেষ 
হইল। বপন সংক্রান্ত যে ক্ষুদ্র কাধ্যটী বাকী আছে তাহ! বীজবপিত 
স্কানে আবরণ দান। উক্ত আবরণ বা আস্তরণ ইংরাজিতে 7401011)£ 
নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । এতদর্থে দানাদার গোবর-সার বা পাঁতা- 
সারের মোটা গুড়। দ্বারা বপিত বীজ ঢাঁকিয়া দিতে হয়। এতন্বারা মাটির 
মধ্যে যে রস থাকে তাহ! শীঘ্ত শুক্ষহইতে পায় না, বরং সেই রস অপেক্ষা” 
কৃত ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া উপরিভাগের ম|টি সরস রাখে, রৌড্রের 
উত্তাপে মাটি অধিক উত্তপ্ত হয় না, মাটি বিদারিত হ ইতে পায় না। 


৩৬ সব্জীবাগ 


আত্তরণের আরও উপকারিতা আছে। বীজ বপনের পর কিন্বা 
বীজ অস্কুরিত হইবার পরে বীজপাত্রে বা বীজতলাঁয় জলসেচন করিতে, 
হইলে জলের পতনে মাটি বিচলিত হয় না, উপরিভাগে জল সঞ্চিত 
হইতেও পারে না, ফলতঃ মাটি দৃঢ় হইতে পায় না। এই সকল কারণে 
বীজ বপনের পর বীজ-পাত্র বা বীজতলার উপরিভাগে বীজের আকারামু- 
সারে এক যব হইতে ২1৩ যব পুকর করিয়া আস্তরণের উপকরণ প্রসারিত, 
করিয়। দিলে ভাল হয়। 


চারা 


সব্জীর বীজ অস্কুরিত হইতে সাধারণতঃ ২ দিন হইতে ৮১* দিন 
সময় লাগে । ক্ষুদ্র এবং লঘৃত্বকববিশিষ্ট বীজ ২৪ দিবসের মধ্যে অস্কুরিত 
হয় কিন্তু লাউ, কুমড়া প্রভৃতির বীজ অস্কুরিত হইতে ৬৭ দিন হইতে, 
৮1১০ দিন সময় লাঁগে। ভূমিতে রোপিত বড় বীজ অঙ্কুরিত হইয়া 
উঠিলেই তাহার সন্নিহিত তৃণাদি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ভখটীতে 
বীজ অস্কুরিত হইয়া উঠিলে নবজাঁত চাঁরাগুলিকে প্রথমতঃ প্রাতঃকালে' 
ও সায়ংকালে বাতাস লাগাইতে হয় এবং চীরাগুলি দিন দিন যত 
বর্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহাদিগকে রৌদ্রা্দি সহ করাইতে হইবে। 
' রই প্রথীকে 988$01010€ বা 4১008301405 কহে । রৌদ্র, বাতাঁস ও 
আলোক সংস্পর্শিত না হইলে কচি গাছের কাগ্ডাদি পরিপুষ্ট, সবল ও দৃঢ় 
হয় না। যে মুহূর্তে বীজ ভেদ করিয়া চার! জন্মে, সেইক্ষণ হইতেই তাহার 
রৌদ্র আলোক ও বাতাস আঁবহ্ঠক হয়। 
বীজতলায় চারা ঘনভাঁবে জন্মিলে অল্লাধিক চারা সাবধাঁনতার সহিত. 


চারা ৩৭ 


'তুলিয়৷ লইয়া খালি জায়গায় পুতিয়া৷ দেওয়া উচিত, নতুব। অনেক 
চীরা ঘনভাবে একত্র থাকিলে মরিয়। যাইবার সন্ভাবন!। 

চারা যখন নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে তখন তাহাদিগকে প্রচ রৌন্র 
হুইতে রক্ষা করিবার জন্ত মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহু 81৫ ঘটাক] পধ্যস্ত 
ডাকিয়া রাখ! উচিত। বীজে যেরূপ অতি সাবধানে জলসেচন করিতে 
হয়, চারা গাছেও সেইরূপ না করিলে জলের আঘাতে ও ভারে কোমল 
চার! ভাঙগিয়। যায় কিম্ব! হেলিয়! পড়ে। ঝাঁজর। বা বোমা ভাটার 
ংলগ্ন করিয়! জল দিলে আর সে আশঙ্কা থাকে ন1। জল সেচনের অব্যব 
হিত পরেই গাছ ঢাক দিলে তাহাঁতে জল বসিয়া থাকে এবং সেজন্তও 
অনেক চারা মরিয়। ষায়। অতএব চারার অঙ্গের জল যতক্ষণ না 
গুকাইয়। যায়, ততক্ষণ ভাটা খুলিয়! রাখিতে হয়। আকাশ পরিষ্কার 
থাকিলে নবোদগত চাবুনদিগকে আবরিত করিবার প্রয়োস্জীন নাই। 

চারায় জলসেচন করিবার 'পর মাটি ঈষৎ শুক হইলে ভশীটাতে 
নীড়ান করা আবগ্তক। ২৩ বার জলসেচনের পর একদিন নীড়ান 
করিলেই যথেষ্ট । মাটি দৃঢ়ভাবে বসিয়া গেলে জলসেচনে চারার বিশেষ 
উপকার হয় না, কারণ তখন আর জল মৃত্তিকাভ্যস্তরে প্রবেশ করিতে 
সমর্থ হয় ন।। উপরিভাগের মাটি ভিজিয়৷ গেলেও ভিতরের মাটি সিক্ত 
হয় না, অগত্যা চারাগাছের রসাভাব হইয়া থাকে। ক্রমে কোমল 
চারাগুলি বিমর্ষ হুইয়া নেতাইয়৷ পড়ে। ছুপৃষ্ঠের মাটি ঝুর! থাঁকিলে 
কোন গাছই সহজেই ত্রিয়মান হয় না। কিন্তু ইহাও ম্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, উদ্ভিদ্কে যথাযোগ্য জল সরবরাহ না| করিলে উহাদিগের 
শ্ীবৃদ্ধি হয় না, ফলন-ফুলনও আশানুরূপ হয় না। 

মাটি লোণ! হইলে চারাগাছের গোড়া! ভাঙ্গিয়৷ যায়, চার! সকল 
পড়িয়া যায়। - যখন চাঁরাগুলি এইরপে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখ! যাইবে, 


৩৮ সব্জীবাগ 


সি 


তখন ভ'টীর. চতুর্দিকে ২৩ অঙ্গুলি পরিমিত উচ্চ আল বা বাধ শিশ্ী, 
করিয়। সেই আল-বেষ্টিত স্থানটা উত্তমরূপে জলপ্লাবিত করিয়া দিতে 
উপরিভাগের লবণ ভূগর্ভে নামিয়া যাইবে ৷ তৃগর্ভেব লবণ উপরিভাগে 
আসিয়া চারার গোঁড়া ক্ষত করে ।. ভখটা তৈয়ার করিবার সময়ে তাহার 
নিষ্ষে খোয়। বা ঝামা দিবার ব্যবস্থা কর! গিয়াছে, তাহার ইহাও একটা 
কারণ। সমধিক জল দ্বারা মাঁটি ভিজাইয়া৷ দিলে অতিরিক্ত জলের 
অংশ নিয়দেশে চলিয়। যায়, এবং সেই সঙ্গে মৃত্তিকাস্থিত লবণাংশকে 
গিয়ে লইয়া যাঁয়। ইহ বিশেষ স্মরণ রাখা উচিত যে, যে মাটিতে 
লবণাংশ আছে তাহা শুক্ষ হইলেই উপরিভাগে লবণ ভাঁসিয়া উঠে, কিন্ত 
উল্লিখিত প্রণালীতে জল বীধিয়! রাখিতে পারিলে লবণাংশ নিয়ে চলিয়া 
যাঁয়। কোমল চারার ,মূলদেশ দীর্ঘকাল জল্প্লাবিত থাকিলে চাঁরা 
মরিয়া যায়। উভয় দিকের সামগ্ন্ রক্ষার্থ ঈদৃশ স্থানে খৈল বা! গোবরের 
তরল সার দিতে পাঁরিলে ভাঁল হয়। 

কপি, শ(লগম, বেগুণ প্রভৃতির চারা জমিতে স্থায়ীভাবে রোপিত হই- 
বার পুর্বে ২।৩ বার নাড়িয়া পুতিতে হয়। এই সকল চারায় যাঁবৎ ৪1৫টা 
পাতা উদ্গত না হয়, তাবৎকাঁল তাহাদিগকে স্থানাস্তর (17817901806) 
কর! উচিত নহে। প্রথমবার চাঁরা স্থানাত্তরকরণের সময় ২।৩ অঙ্গুলি 
ব্যবধানে, এবং দ্বিতীয়বার ৫1৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে রোপণ করিতে হইবে । 
ভখটীর.চারা সচরাঁচর ছুইবার এবং কখন কখন. তিনবার স্থানাস্তর করি- 
বার' পর স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়। চারা উত্তোলনকাঁলে এরূপ 
সাবধানতা আবগ্াক যে, চারার কোন অঙ্গে বিশেষতঃ মূলাংশে.কোঁনরূপে 
আঘাত না লাগে। হাপোঁর বা ভ'টী হইতে চার। উত্তোলনের. পক্ষে 
দীর্ঘফলক, নীড়ান' ব্যবহারই প্রশস্ত। হাপোর প্রভৃতি হইতে ঘনভাবে 
উক্ত' চারাদিগকে উঠাইবার জন্য নীড়ান বা খুরপী. ব্যবহাঁর না করিয়া 


ক্ষেত্রে চারা রোপণ ৩৯ 


কাষ্ঠ শলাকার সাহা লইলে ভাল হয়। কারণ প্রথমৌক্ত যন্ধ ব্যবহারে' 
অনেক গাছের সুকুমার মূল ও কাও কাটিয়া বা ছি*ড়িয়া যাঁয়, শেষোক্ত 
প্রকীর শলাকা ব্যবহারে সে আশঙ্কা থাকে না । 

নানা জাতীয় আলুঃ মৃলজাতীয় আর্টিচোক, 'ওল, বিভিন্ন জাতীয় 
কচু প্রতৃতি কতকগুলির মূলকে সচরাঁচর লোকে বীজ বা “মুকী” কহে, 
এবং এই “মুকী” হইতেই তাহাদ্িগের চার! উৎপন্ন করিতে হয় । এতদ- 
সম্বন্ধে যাহ] বক্তব্য তাহা! প্রস্তাবাস্তরে আলোচিত হইল। 


বষ্ঠ অধ্যায় 


ক্ষেত্রে চারা রোপণ 


একদিকে ভপ্টীতে যেমন চার। প্রতিপাঁলিত হইতে থাকে, অন্যদিকে 
ইতিমধ্যে জমী কুদ্দালিত করিয়া এবং লাঙ্গল ও মই পরিচালনা 
দ্বারা মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। অল্লপ-পরিসর-স্থানে লাঙ্গল 
বা মই পরিচালিত হওয়া সম্তব নহে, সুতরাং ঈদৃশ স্থানে কোদাল 
দ্বারাই মাটিকে চূর্ণ করিয়া লওয়! ভিন্ন উপায় নাই।, যাহা হউক, 
মাটি তৈমারীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে সার মিশাইয়। রাখিতে হয়। ক্ষেত্রে 
চারা রোপনের ২১ দিন পুর্বে শেষবারের মত মাটিকে একবার 
উত্তমরূপে উলট-পাঁলট ও সমতল করিয়া ভেলি ও জুণি প্রস্তত করিতে 
হইবে। এই সকল কাধ্য যথাসময়ে ঠিক কর! থাকিলে পরে অনেক 
দিকে সুবিধা হয়। 

অপরাধে ক্ষেত্রে চারা বসাইতে হয়, কিন্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে 


$০ সব জীবাগ 


কিন্ব! মাটিতে যো না! হইলে চারা রোপণ আপাততঃ স্থগিত রাঁখিয় 
পরিষ্কার দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে । ইহাতে যদি চারা রোপ* 
করিতে ২১ দিন বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। যথানিয়মে চারাগুি 
ক্ষেত্রে রোপিত হইলে তাহাতে উত্তমরূপে জলসেচন করিতে হইবে । পর্ন 
দিন হইতে ৪1৫ দিন দিবাভাগে নবরোপিত চারাগুলিকে কদ্লী-পেটিক1 
কচুপাতা ব1! কলাগাছের বাইল দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে, নতুৎ 
স্থানান্তরিত চারাগুলি বিমাইয়া পড়িবে। গাছগুলি খন সরলভাে 
ধাড়াইতে পারিবে তখন বুঝিতে হইবে যে, গাছের শিকড় মাটিতে সংলঃ 
হইয়াছে । এক্ষণ হইতে আর তাহাদিগকে ঢাকা দিবার আবগ্তকত। 
নাই। রুণ্র, ক্ষীণ ব! মৃতপ্রায় চার! আদৌ ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত 
নহে । অনেক স্থলে ক্ষেত্রে চারা রোপণের সময় গাছের গোড়ায় সা 
দিবার নিয়ম আছে কিন্তু এক্ষণে যে সার দিতে হইবে তাহা যেন পুরাতন 
ও ঝুরা হয়, নতুবা নূতন সারের সহিত জল সংযুক্ত হইলে মাটির মধে, 
উত্তাপ জন্থিয়। চারাগাছের বিশেষ অনিষ্ট করে। এতদ্যতীত নৃতন সা 
প্রয়োগ করিলে ক্ষেত্রে বিস্তর কীটের উপদ্রব হয় এবং সেই সকল কাট 
ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি করিয়া সমুদায় ক্ষেত্রের গাছগুলিকে এরূপ নির্দয় 
ভাবে আক্রমণ করে যে, তাহাদিগের রক্ষা পাইবার আর আশ! থাকে না। 
সারের সহিত রন্ধনশালার বা চিমনীর ভূষা মিশ্রিত করিয়া দিলে পোকা- 
মাকড়ের তত ভয় থাকে না, তাহ! ব্যতীত ভূষার দ্বারা সারের কার্ধযও 
হইয়া থাকে। 


সগ্ডম অধ্যায় 
সব্জীবাগের শত্রু ও মিত্র 

এস্থলে ফসলের শক্রই আমাদিগের শত্র। আমরা কত যন্্, কত 
পরিশ্রম, কত অর্থব্যয় করিয়া চাঁষ-আবাদ করি, কিন্তু অসংখ্য কীটপতঙ্গ 
তাহা নষ্ট করিতে যেন বদ্ধপরিকর। এই সকল. রক্তবীজের 
বংশকে ক্ষেত্র হইতে বিদায় করিতে না পারিলে স্ুশৃঙ্খলে 
চাষ-্আবাদ কর! অস্ভব। ব্যাধির উপশম করিবার চেষ্টা অপেক্ষা তাহা 
নিবারণের উপায় অবলম্বন কর! সর্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, কিন্তু ব্যাধি উপস্থিত 
হইলে তাহারও প্রতিবিধান কর! আবশ্তক । সচরাচর যে সকল উদ্ভিদ- 
শত্রু আমাদিগকে উদ্যন্ত করিয়া থাকে, এস্থলে 'াহাদের সন্বন্ধে 
আলোচন। করিব। নানাবিধ কীটপতঙ্গ ক্ষেত্রের বিষম শক্র। উহার! 
একবারে রাশি রাশি ডিষ্ব প্রসব করে এবং সেই সকল ডিম্ব যদি 
বিনষ্ট কর! না| যায়, তাহা হইলে তজ্জাঁত শ্রত্যেক কীট যথাসময়ে 
ডিন্ব প্রসব করিলে কত পোক! জন্সে। এইরূপ ছুই তিন বংশকে 
বিনষ্ট না করিলে সব্জীর আবাদ উঠিয়া গিয়! সে ক্ষেত্র ক্রমে কীটেরই 
আবাদে পরিণত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ক্ষেত্রমধ্যে 
ইহাদের একটাকেও স্থান দেওয়। কোন মতে উচিত নহে। মৃত্তিকা" 
মধ্যে বা গাছের কাণ্ডে ব পাতার নিয়ে ডিম ঝ| পোকা! দেখিবামাত্র তাহা” 
দিগকে ক্ষেত্র হইতে দূরে ফেলিয়া দিয়া আসা উচিত, বিনষ্ট করিতে 
পারিলে ভালই হয়। সেই সঙ্গে কীটদষ্ট গাছটাকেও উৎপাটিত করিয়া 
ফেলিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ তাহার কোনও অংশে একটী মাত্র ডিন্ব 
বা কীট থাকিলে ক্রমে তাহা হইতে নূতন কাট-বংশের উদ্ভব হইবার 
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সমভভাবনা। একটী ডিও যদি তুমিতে স্থান পায়, তাহা হইলে সেই 
ডিন্ব ফুটয়া ক্ষেত্রময় ব্যাপিয়া পড়িবে ।. ইহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্ত অনেকে অনেক ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন। আমরা যে 
সকল উপায়ে অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছি, 
এন্থলে তাহারই উল্লেখ করিব। 

যে সকল গাছ কাঁটাক্রান্ত হইয়াছে তৎসমুদায়কে সমূলে উৎপাটিত 
করিতে পারিলে উত্তম হয় 1কন্ত তাহাতে অস্ুবিধ। বোধ করিলে ক্ষত 
ংশকে সাবানের জলে উত্তমরূপে বারম্বার বিধৌত করিয়। দিতে হয়। 
মাটির ভিতরে কীটগণ আশ্রয় লইয়া! থাকিলে তথায় লবণ, ঝুঁ, কপূর 
কিন্ব। হু'কার জল অথবা তামাক পাতার জল দিলে উপকার পাওয়া 
যায় এবং ভবিষ্যতে নিবারণের জন্য গাছের ক্ষত স্থানে ও তাহার 
চারি পার্থে গন্ধক, তামাক, কর্পূর প্রভৃতির গু'ড়া দিলেও চলিতে 
পারে। ছাই এবং হরিদ্রাচুর্ণ কেরোসিন তৈল প্রভৃতি পিপীলিক।- 
নিবারক। জলের সহিত অতি সামান্ত পরিমাণে হিং ও সর্ষপ-খৈল 
মিশাইয়। ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দিলে উইপোৌঁক1 নষ্ট হয় এবং তথায় 
আর জন্মে না। গাছের পক্ষে হিং অনিষ্টকারী, সুতরাং উহ। যেন গাছে 
নাম্পর্শিত হয় কিঘ্ব! যদিও উহা! ব্যবহার করা আবপ্তক হয়, তাহা হইলে 
অধিক জলের সহিত অতি সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করতে হুইবে। 

মাটির মধ্যে কোন স্থানে ইন্দূর বা গন্ধমৃষিকের বাসা থাকিলে 
তাহাতে প্রচুর পরিমাণে গরম জল ঢালিয়া দিলে অথবা গন্ধকের ধেশীয়া 
দিলে তাহারা পলায়ন করে, কিন্তু এতদপেক্ষা বিষমৌধধি---তাঁহাদিগের 
বাসস্থান নষ্ট করিয়া দেওয়া । 
 রাত্রিকালে নানাঙ্জাতীয় কীট পতঙ্গ আ'পিয়া! গাছের কচি পাতা, ফল 
প্রস্থতি ভক্ষণ করে, গাছের গোড়। কাটিয়া! দেয়, ফলগতঃ অনেক সময় 
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আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। পতঙ্গদিগকে দিনের বেলায় অল্না- 
ধিক দেখিতে পাওয়া! যায়; কিন্তু ধৃত করিতে পারা যায় না। রাত্রি- 
তেই ইহাঁদগের উপন্নব বাঁড়ে। সব্জীবাগের মধ্যে ষে সকল গর্ত 
থাকে কিন্ব। যথায় আবর্জনারাশি সঞ্চিত থাকে সেই সকল স্থানেই 
উহা'রা বাম করে। সকল ছিদ্রকে জল প্লাবিত করিয়৷ দিলে মাটির 
ভিতর হইতে উহাঁর। উপরে আসে, তখন উহাঁদিগকে ধরিয়া যাহ! 
কর্তব্য তাহা কর! উচিত। ফড়িং, উইচিংড়ী প্রভৃতি পতঙ্গজাতীয় 
শক্রদিগকে ধরিবার আর একটী উপায় এই যে, রাত্রিকালে বাগানের 
মধ্যে স্থানে স্থানে উদ্ব্বন আলোক (17007108135 190)0 ) কিংবা 
মশাল জালাইয়! ক্ষণকাঁল রাখিয়া দিলে অনেক দূর হইতেও উহারা 
সবেগে আসিয়। সেই আলোকের উপরে পড়ে অনেকে আপনা হই- 
তেই জলস্ত শিখায় পড়িয়া! প্রাণ হীরাঁয়। যাহার! বীচিয়া যায় তাহা" 
দিগকে ধরির! পুর্কোক্ত মত ব্যবস্থ। করিবে । এই সকল গর্তের 
মধ্যে ঘত্যুষ্ষ জল ঝ| তীত্র চুণের জল ঢালিয়৷ দিলেও উহার! মরিয়া 
যায় কিম্বা! আড্ডা ছাঁড়িয়। পলায়ন করে। 

কীটের উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত উহাদ্িগকে প্রতিনিয়ত 
অগ্বেষণ করিয়া ধরিতে হয়। যে সকল গাছের পাতা কৌকড়াইয়া ' 
গিয়াছে অথব! ছিদ্রময় হইয়াছে, তাহার নিকটে খু'জিলেই প্রায় 
ইহাদ্িগকে পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত, যে সকল পাতায় উহারা 
ডি্ব প্রদর করে, সেই সকল পাতা সংগ্রহ করিয়৷ ভূগর্ভ মৃধ্যে 
পুতিয়। ফেলা উচিত কিন্বা জাপাইয়া দিলেও হয়। দ্িবাভাগে নান! 
জাতীয় প্রজাপতি ক্ষেত্রে আসিয়! গাছে ভিঘ্ব প্রসব করিয়া যায়, ক্রমে 
সেই সকল ডি হইতে কীট .উৎপন্ন হয়, সুতরাং ক্ষেত্রে প্রজাপতি 
দেখিলেই ধৃত কর! উচিত। 
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78159 জা1)105 ০৪)৮৪৪০ 00160 জাতীয় ষে কীট, তাহা প্রান 
ছুই ইঞ্চ দীর্ঘ এবং তাহার বর্ণ সবুজ । এক্‌ এক পত্রে ঝ গাছে 
২৩ শত কীট পরম! হইয়া কাও পত্রাদি ভক্ষণ করে। ইহাদিগকে ধৃত 
করাই প্রকুষ্ট উপায়। ছুই দিনের অবহেলায় ইহারা সম্বঘসরের পরি- 
শ্রম ব্যর্থ করিয়া দেয়। ক্ষেত্রে এই সকল কীট-পতঙ্গের উপদ্রব হইলেও 
উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বনীয়। 

শৃগাল অতি ধুত্ত ও অনিষ্টকারী। রাত্রিকালে ইহার! দলে দলে 
আসিয়! ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট করে। ইহািগকে তাড়াইতে হইলে ক্ষেত্রে 
. ছুই একটা কুকুর রাখা আবশ্তক। উক্ত কুকুরদিগকে দিবাভাগে 
বাধিয়৷ রাখিতে এবং সায়ংকালে ছাড়িয়া দিতে হয়। এরূপ করিলে 
রাত্রিকালে উহারা আর তথায় আইসে না। 

সময়ে সময়ে ক্ষেত্রমধ্যে খরগশ আসিয়া তরিতরকারী নষ্ট করে। 
ইহারা বড় ভীরুত্বভাব। ক্ষেত্রের চারিদিকে কাটা-গাঁছ, ধঞ্চে বা 
পাটের কাঠি পুতিয়া দিলে অথবা ক্ষেত্রমধ্যে রাত্রিতে আলোক রাখিলে 
উহার! ভয়ে তথায় আইসে না। কয়েক বৎসর পূর্ববে মুরশিদাঁবাদে 
'রইসবাগ” নামক বাগানে বড়ই খরগশের উপদ্রব হওয়ায় উক্ত উপায়া- 
বলম্ষনে বিশেষ উপকার পাঁওয়! গিয়াছিল। 

গে! মহিষ, ছাগল প্রতৃতি পশুগণও বাগান-বাগিচার নিত্য শক্র। 
ইহান্দিগকে কোন মতে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে । 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্রই ইছাদিগকে খোঁয়াড়ে প্রেরণ করা উচিত। 

নানাবিধ কাঁট-্পতঙ্গাদির উপদ্রব হইতে গাছপাল! রক্ষা করিতে 
হুইলে বাগান বা ক্ষেত্রের মধ্যে কোন প্রকার ভঞ্জাল.ব! আগাছা, বন- 
ক্ঙ্গল থাকিতে দেওয়1 উচিত নহে। এই সকল নিভৃত স্থানেই ইহার! 
ইপনিবেশ স্থাপন করিয়া নিরাপদে বাস করে, খহুবিশেষে ফসল 


সবজীবাগের শত্রু ও মিত্র ৪৫ 


. বিশেষকে আক্রমণ করে ॥ রাত্রিকালে ইহারা আপনাঁপন বাসায় গিয়া 
আশ্রয় লয় এবং দিবাভাগে গাঁছের পাতা ফুল প্রতৃতি ভক্ষণ করে। পার্শ্ববর্তী 
জঙ্গল বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। দিবাভাগে তাহারা দূর 
হইতেও আসিয়া! ক্ষেত্রস্থিত গাছপালায় ভিম্ব প্রসব করিয়! যাঁয়। ক্রমে 
সেই সকল ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইয়! রাশি রাঁশি কীট উৎপন্ন হয়। সচরাচর 
ডিষ্ব পত্রের নিয়তলে দেখিতে পাওয়! যায়। ২১টী পাতায় ছিদ্র বাঁ 
আকুঞ্চন দেখিলেই বুঝিতে পাঁরা যায় যে, ক্ষেত্রে কীট জন্মিয়াছে, তখন 
যাঁহা কর্তব্য তাহা বলিয়াছি) কিন্তু ইহাঁদিগের মূল__ প্রজাপতি, ফড়িং 
প্রভৃতি উড্ডনশীল জীবদিগকে ধ্বংশ করাই প্রশস্ত। এতদুদেশ্রে 
রাত্রিকাঁলে, বিশেষতঃ সন্ধার পর, ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে শুষ্ক আগাছ। 
বা জঞ্জাল জালাইয়া দ্রিলে বহু পতঙ্গ আসিয়া! সেই অগ্রিকুণ্ডে বপ দেয়। 
২৪ পিন উপধূর্ণপরি এইরূপ করিলে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হয়। 
বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই সকল কীট পতঙ্গ “কীড়ি” নামে অভি- 
হিত হইয়াথাকে। 

অন্ত উপায় এই যে, বাগান ব| ক্ষেত্রের মধ্যে রা্রিকাঁলে একটী 
জলপুর্ণ পাত্র বা বৃহৎ গামল! রাখিয়া তাহার উপরে ব! পার্থে একটি 
প্রদীপ বা অন্ত কোন আলো! রাখিয়! দিলে বহুসংখ্যক পতঙ্গ আসিয়া! 
গামলায় পড়িয়া মরিয়া যায়। 

বাগ-বাগিচার সর্বাপেক্ষা বিষম শত্র"_জন-মুর ও মালীগণ। 
অনুনয়*বিনয়ে ইহার! গ্রাহ্থ করে না, অর্থদণ্ড করিলে অধিকতর চুরি 
করে, এবং কর্মচযুত করিলে গ্রাহ না করিয়া অন্ত স্থানে গিয়া কাজে 
নিযুক্ত হয়। যে ব্যক্তি চুরি করে তাহাকে শান্তি দিলেও অবশিষ্ট 
লোকের কিছুমাত্র শিক্ষা হয় না। সুতরাং এই পাষওদিগকে শাসন 
করিতে হইলে চৌর্ধ্যাপরাধে কিছুতেই ক্ষমা না করিয়া থানায় চালান 


3৬ সব জীবাগ 


দেওয়ায় কোন দোষ বাঁ অধ্যাতি নাই। প্রথমত,-ইহাঁরা ঢুরী 
করিয়া বীজ বিক্রয় করে, অতঃপর ফসল ব্যবহারোযোগী হইলে তাহাও 
বিক্রয় করে এবং গৃহে লইয়া যায়। এইরূপে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত 
চুরি করিয়া যাঁহার! প্রভুর সর্বনাশ করে, তাহাদিগের প্রতি কঠোর 
হওয়ায় দোষ নাই। 

কুকুর, বিড়াল, কাঁক, ভেক প্রভৃতি কয়েকটা জন্তর বারা ঝাগানে 
বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, স্থতরাঁং তাহাদিগকে না তাড়াইয়৷ বরং 
প্রশ্রয় দেওয়া উচিত। ক্ষেত্রে কুকুর থাঁকিলে তথায় কোন অপরিচিত 
লোক বা চোর কিন্বা শুগাল ব। খরগশ আনিতে পারে না॥ বিড়াল 
থাকিলে ইন্দুরের উপদ্রব কম হয়। শালিক ও কাক থাকিলে তাহারা 
অনেক পৌঁক৷ মাকড় ধরিয়া! খাঁইয়া ফেলে। ভেকগণও অনেক পিপী- 
লিকা ও কীট ধরিয়া! ভক্ষণকরতঃ ক্ষেত্রত্বামীর প্রভূত উপকার করিয়া 
থাকে। 


আত 


অফ্টম অধ্যায় 
সবজীর প্রয়োজনীয়ত। 


এদেশে শীতকালে কিছুদিন পুর্বে ব্যবহাধ্য উপাদেয় তরকারী ছিল 
ন1। লাউকুমড়া, খু ছুল, বিলে, বার্ভাকু, নানাবিধ শাক প্রস্ততি আমা- 
দিগের দেশজ তরকারী, কিন্তু বিগত ৪৫০ বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার 
বিলাতী তরকারী-_নানাজাতীয় কপি, শ্বালজম, গাব্সর, বীট প্ররস্ৃতি 
প্রবর্তিত হওয়ায় আমাদের নিত্য ব্যবহার্য ব্ঞ্জনাদির অনেক পরিবর্তন 


সব্জীর প্রয়োজনীয়ত! ৪৭ 


হইয়াছে, অনেক প্রকার তরকারী ভক্ষণ করিয়া আমর! তৃপ্ত হইয়া 
খাকি। প্রতিদিন একই রকম তরকারী মুখরোচক নহে, অধিকন্ত 
্বাস্থ্যদায়কও নহে। কিন্ত ইদানীং এই সকল তরকানীর নৃতন নূতন 
রকমেরও আবির্ভাব হইতেছে । আমরা যত প্রকার তরকারী ব্যবহার 
করিতে জানি, যত প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়। থাকি, ভারতের কোনও 
জাতি সেরূপ পারে না। কপি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সবজী বটে, কিন্ত সে 
সকল দেশের অধিবাসীগণ এই সকল তরকারী হইতে আমাদের মত 
এত অধিক প্রকারের, এবং এমন উপাদেয়, ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে জানে 
না। রন্ধনকার্ধ্যে বঙ্গমহিল| চিরদিনই সিদ্ধহস্তা, এই জন্তই আমাদের 
দেশে বহুবিধ তরকারী ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার প্রথ! চলিয়া আসি- 
তেছে। আমাঁদিগের অন্তঃপুর মহিলাগণ ইচ্ছা করিলে ব্যঞ্জনের সংখ্যা 
আরও বৃদ্ধি করিতে পারেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এক্ষণে 
রমণীগণ রন্ধন কা্ধ্য যে শিক্ষণীয় কাঁধ্য তাহ! মনে করেন না, এই জন্ত 
সে দ্দিকে তীহাঁদিগের ইদানীং ওদাস্য দেখ! যাঁয়। ক্রমে সেই পরম 
প্রয়োজনীয় নিত্য কলা! বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করিবে, ফলতঃ পৃথিবী 
হইতে অন্তহিত হইবে। অপরাপর দেশে আমাদের রন্ধন প্রণালী 
প্রচলিত থাকিলে কিংবা প্রবর্তিত হইলে, এতাৃশ বৃহৎ গা্স্থ্য কলার 
একবারে তিরোধান হইবার আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু আমাদের রন্ধন- 
প্রণালী আমাদের বাঙ্গাল! দেশ ও বাঙ্গানী জাতির মধ্যেই আবদ্ধ আছে, 
অপর জাতি গ্রহণ করে নাই, স্তরাং বাঙ্গাল! হইতে ইহা বিলুপ্ত হইলে 
দৃথিবী হইতে ইহা! অন্তর্থিত হইবে-_ইহা নিশ্চিত। 

রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যত নীতি আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে 
ঈদরনীতি যত প্রয়োজনীয় ও সমাজের পরিপুষ্টিজনক এমন আর কিছুই ' 
নহে। যে দেশে এত প্রকার ব্যঙ্জন-প্রস্তত-প্রণালী দীর্ঘকাল হইতে চলিয়! 


৪৮ সব্জীবাগ 


আসিতেছে; সেখানে ব্যঞ্জনের প্রকার হাঁস পায়, উপাদেয়তা বিরুত 
হয়, ইহা! নিতীস্ত পরিতাঁপের বিষয়, জাতীয়তার পক্ষেও ত্বণার কথা । 
উল্লিখিত নানাপ্রকার বিলাতী তরকারী এদেশে এখনও বাহুল্যরূপে 
প্রচলিত হয় নাই। দৃরক্থ পল্লীগ্রামে এখনও সে সকল সবজী বিলাসীর 
ভোগ্যরূপে বিবেচিত হয়, এখনও অনেক স্থানে এসকল তরকারীর 
আবাদ পর্যন্ত প্রবর্তিত হয় নাই, স্থানীয় কৃষক ও সবজী ব্যবসায়ীগণ' 
আবাদের প্রণালীও জানে না। উত্তম খাঁদ্ত বা পরিধেয় যাহাতে সর্ধ 
সাধারণের ভোগা হয়, তদ্ধিযয়ক চেষ্টা মনুষ্য মাত্রেরই থাক! উচিত। 
তরকারী ও ব্যঞ্জনের প্রকারাধিক্যের সহিত ক্ষুৎপিপাসায় যেরূপ নিগৃঢড 
সন্বন্ধ ব্যঞ্জনের উপাদেয়তা সেইরূপ ক্ষুত্নিবৃত্তির ও আম্বাদ-লালসা-তৃপ্ডির 
সেইরূপ সহায়ক । হিন্দু-ভীরতবাসী স্বভাবতঃ মতস্তীবী নহে, অধি” 
কাংশই নিরামিষাশী, তথাপি আমরা সকলেই যে খাঁটি নির'মিষাশী, 
তাহা নহে সাধারণ বাঙ্গালী মৎস্য-প্রিয়, সেই সঙ্গে তরকারী-প্রিয় ৷. 
মৎস্য না হইলে যে আমাদের চলে ন! তাহাও নহে, কারণ আমাদের 
মধ্যে বহু ব্যক্তিই একবারে নিরামিষাঁশী । যাহা হউক আমর! মৎস্য-প্রিয় 
হইলেও, নান! প্রকার ব্যঞ্জনের মধ্যে মৎস্যের ব্যঞ্জনও আমাদিগের 
নিকট আদরের সামগ্রী। মোটের উপর আমরা ক্ষেত্রজাত 
তরিতরকারীর. উপর যতটা নির্ভর করি, মৎস্যের উপর তেমন 
নির্ভর করি না। বিগত ১০।১৫ বৎসর মধ্যে মৎস্যের মূল্য 
এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে সর্বসাধারণের পক্ষে, অধিক কি, মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থদিগের পক্ষেও যথাঁষথ পরিমাণে মৎস্য-ভক্ষণ ক্রমে হাঁস 
পাইতেছে । মৎদ্য-পাঁলন ও মৎস্য ব্যবসায় ধীবরদিগেরই পুরুষানু- 
ক্রমিক বৃত্তি এবং ভাহাদিগের পক্ষেই উহার আবাদ ও ব্যবসায় সম্ভব- 
পর, কিন্তু সবজী উৎপন্ন কর! সকলের পক্ষেই সম্ভব ও সাঁধ্যায়ত। গৃহস্থ- 


সব্জীর প্রয়োজনীয়তা ৪৯ 


মহিল। ও বালকবালিকাগণ বিশ্র।মকাঁলেও ছু-দশট। গাছ পাঁলন করিয়! 
অল্লাধিক তরকারী উৎপাদন করিতে, ফনতঃ তন্বারা সংসারের সাশর 
করিতে সমর্থ হইত। 

ইদানীং যাবতীয় তরিতরকাপী এত মহার্থ হইয়াছে ষে, গৃহস্থ 
লোকের পক্ষে তাহ! ক্রয় করিয়! ব্যবহারে নিয়োজিত করা অসম্ভবপ্রায় 
হইয়। উঠিগ়্াহে । আমাদের এই নিত্যবৃদ্ধিণীল অভাবের অভিষোগ রাজ- 
দ্বারে উপস্থাপিত করিলে কোনই ফল হইবে ন|। যাহাতে দেশে অধিক 
ও উত্তম তরকারী উৎপন্ন হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাঁদিগকেই যত্রবান্‌ 
হইতে হইবে। যাহার আয়তে যতটুকু ভুমি আছে, তাহাই কার্ষেয নিয়ো- 
জিত করিলে সকলের নিজ নিজ অভাব সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতক 
পরিমাণে দূর হইবে-_ইহা! নিশ্চিত করিয়। বলিতে পারা ষায়। 

কৃষিকার্ধ্য শিক্ষার বিষয় । অনেকে মনে করেন ২1১*ট1 তরিতরকারী 
উৎপন্ন করা অতি সহজ কার্য, কিন্তু তাহ। নহে । ইহার মধ্যে শিক্ষণীয় 
অনেক অঙ্নপ্রত্যঙ্গ আছে। বীজ পুতিলে গাছ জন্মে, তাহাতে ফল-ফুল 
উৎপন্ন হয়,_-এ সবই সত্য, কিন্তু তাহ। অন্ধকারে িল নিক্ষেপ মাত্র, কারণ 
এরূপে বীজ বপনের পরিণাম অনিশ্চিত । হয়ত সে গাছ ফলস্ত হইতে 
পারে, হয়ত তাহাতে পর্ধ্যাপ্ত ফল উৎপন্ন হইতে পারে । একদিকে যেরূপ 
স্বপ্লাতীত সাফল্য লাভের সম্ভাবনা, এন্তদিকে সকল শ্রম, সকল ব্যয়, সকল 
আশার বিনিময়ে নৈরাশ্ত লাভও আশ্চর্ষ্যের কথা নহে। এইরূপ অনি- 
শ্চিয়তার উপর নির্ভর করিয়া কেন কাজ করা উচিত নছে। কেবল ষে 
গাছটির আব।দ-প্রণালীর প্রক্রিয়া জানিলেই বিচক্ষণ হইতে পারা যায় 
তাহা নহে। এ সম্বন্ধে মূল হ্ত্র বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্ট। কর!. 
উচিত, মাটির উৎকর্ষত1 বিধানের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা! 
উচিত তথিস্বয়ে সমধিক লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । কেবল ষার-প্রধান। 1. 

৪ 


৫০ সব্জীবাগ 
জলসেচনই পরিচর্ধ্যার চূড়ান্ত নহে। ইহাদিগের মূল উদ্দেশ, ক্রিয়! প্রস্তুতি 
অধঠাত হওয়া আবশ্তক- তবেই ক্কষিকার্ষ্যে সাফল্যলাঁভ করিতে পারা যাঁয়। 

সবজী উৎপাদনের আরও একটা দ্দিক আছে। নানাবিধ স্বজী 
উৎপাদন দ্বার আমাদের উদরপৃর্তি ও বসনাতৃত্তি হয় তাহ! পূর্বেই 
বলিয়। রাঁখিয়াঁছি। সবজী আবাদের প্রয়োজনীয়তা সমন্ধে এক্ষণে অন্য 
পিক দ্রিয়৷ বিচার করিব । এ কথাও পূর্বে বলিয়াছি যে, নিত্য ব্যবহার্য 
তরকারীসমূহ যাহাঁতে সহঞ্জলভ্য হয়, সকলেই যাহাতে নানাবিধ তরকারী 
ব্যবহার করিতে পারে, এই উদ্দেপ্রে ইহার আবাদ বিস্তৃত হওয়া! প্রয়োজন 
হইয় উঠিয়াছে। পল্লীমধ্যে এক গৃহস্থের বাড়ীতে কোঁন তরকারী উৎপন্ন 
হইলে প্রতিবেশীগণেরও তাহা! ভোগে আসে । এ দেশে কেহ কোঁন 
জিনিস একাকী ভোজন করিতে জানে না) ক্ষেত্রেহউক বা! অঙ্গিনায় 
হউক,যাহা'কিছু শাক পাতা, ফল মূল উৎপন্ন হয়, তাহ। পড়.সীকে না দিয়া 
কেহ খাঁয় না, ইহা! আমাদের সনাতন নিয়ম। পল্লীর মধ্যে সকলের 
বাড়ীতে অল্লাধিক তরিতরকাঁরী উৎপন্ন হইলে পরম্পরের আদান-প্রদানে 
সকলেই নানাবিধ তরকারী ভক্ষণ করিতে পায়--ইহ! কম আহলাদের 
কথ! নহে, কম্ম লাভেরও কথা নহে। 

কতকগুলি তরকারী অন্ন উদরস্থ করিবার নত বাবস্থত হয়, আবার 
কতকগুলি,শরীরের পুষ্টিসাধনের উদ্দেস্তে রন্ধনাদিতে নিয়োজিত হয়। 
কেবলই যে, শাক-পাত৷ দ্বারা উদরপুর্ণ করিতে হইবে তাহা নহে, উপাদেয় 
ও পুষ্টিকর তরকারীও ব্যবহার করিতে হইবে । গোল আনু, রাঙ্গা আলু 
সকরকন্দ প্রত্বতি পুষ্টিকর সবজী, সুতরাং এ সকলের আবাদ যাহাতে 
প্রভৃত পরিমাণে বিস্তৃত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বর্তব্। এই সকল 
তরকারীর আরও বিশেষত্ব খ্রই ে,ছুমি হইতে উত্তোলিত হুইঘাঁরি পরেও 
দীর্ঘগান য়ে থাকিতে পারে তাং ফলের সম উর হই গৈর্েও 


সব্জীর প্রয়োজনীয়তা ৫১ 


নানাঞ্জাতীয় আলু, মাণকচ্‌, বাট, শালগম প্রভৃতি তরকারী ভবিয্যতের 
কয়েক মাস পর্যন্ত ব্যবহ।রে নিয়োজিত হইতে পারে । পল্লীগ্রামের অনেক 
গৃহস্থ মরস্থমের সময় আলু ক্রয় করিয়া! রাখেন, ফলে বারমাসই ব্যবহার 
করিতে সমর্থ হন। যথাসময়ে রক্ষণীয় তরকারী সঞ্চয় করিয়া রাখিলে 
সে সকল দ্রব্য অসময়ে ক্রয় করিতে যত অর্থ ব্যয় হয়, তাহাপেক্ষা অনেক 
কম খরচ হইয়! থাকে, কারণ মরম্মে ফসলের আধিক্যবশতঃ বাজারে 
তাহার মুল্য কম থাকে । ধাঁহারা মরন্ুমকালে ঈদুশ তরকারী অধিক 
পরিমাণে ক্রয় করিয়া যত্রপহকারে রক্ষা করিতে পারেন, তাহারা *ছুনা” 
লাভ করেন, ১ম,--মুল্যের স্থলভতা হেতু এক দফা! আর্থিক লাভ ; ২য়, 
অসময়ে ব্যবহার । 
অনন্তর লাভের দিক দিনা আলোচনা করিলে দেখিভে পাই, তরি- 
তরকারীর আবাদ সমূহ লৌভনীয়, কারণ একেই ত এক এক বিঘা 
জমির ধান ব| গোধুম খ ডাল কলাই অপেক্ষা সেই পরিমিত স্থানে নানা" 
বিধ তরকারি জন্মিলে অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ হয়। এই জন্য কৃষক 
অপেক্ষ! সবজী উৎপাদনকারী মালীগণ অধিক অর্থ উপার্জন করে। 
মালীর! অল্প জমিতে আবাদ করে, কৃষক তাহাপেক্ষা অনেক অধিক জমি 
আবাদ করে, কিন্তু মালী সেই গল্প জমিতে আবাদ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনা- 
তিপাত করে, আর চাষী সারা& বৎসর রৌদ্রবুষ্টিতে হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রম 
করিয়াও ছুই বেল! আহারের সংস্থান করিতে পারে ন!। 
এতন্বারা এমন কথা৷ বল! যায় না যে, ক্ষকগণ লাঙ্গল-বলদ বিক্রয় 
করিয়া সবজীর কারবারে প্রবৃত্ত হউক। কৃষক ও উদ্যানক,_-উভয়ের 
ভূমি ও মাটি স্বতত্, পরিচ্য্যা প্রণালী বিভিন্ন । এই জন্য ককের কাধ্য 
কৃষকের পক্ষে যেরূপ শোভনীয় ও সুবিধাজনক, মালীর কার্ধা মীদীর পক্ষে 
সেইরূপ উপযোগী ও অবস্থানুকৃ্। মালী ও কৃষক শ্বতদ্র বৃতিধারী । 


৫২ সবজীবাঁগ 


বি 


মালী পরিশ্রমী, সারা বৎসর সে জমির পরিচর্ধ্যা করে, বাঁরমাঁস তাহা 
হইতে সময়োপযোগী ফসলোৎপাদমের জন্য পরিশ্রম করে, ফলতঃ বার- 
মাসই গাহার উপার্জন, কিন্ত কৃষক ফসলের সময় অল্লাধিক কাজ করিবার 
স্বিধা পায়, কারণ তাহার যেটুকু জমি তাহ! আবাদে নিয়োজিত “হইলে 
অপর কাজ করিবার সময় থাঁকিলেও স্থান কোথায়? পূর্বেই বলিয়াছি অন্প 
জমিতেই মাঁলীর যথেষ্ট কাজ হয় । তাহা বাতীত মাঁলী নানাবিধ তরি- 
তরকারীর আবাদ করে বলিয়া এক সবজীর সময় অতীত হইতে-না'হইতে 
অন্য সবজীর আবাদের সময় উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহার কাজের অভাব 
হয় না, জমি পতিত থাকিতে পায় না। 

মালীগণ মাটি হইতে ফসল উৎপন্ন না করিয়া'সার হইতে তাহা 
করিতে চেষ্টা পায়। মালীর জমি অল্প, কাজেই সে তাহাতে যথেষ্ট 
পরিমাণে সার দিতে পাঁরে, জলসেচন করিতে পারে । কৃষকের জমি 
অধিক কিন্তু তাহাতে যথাবিধি সার দিবার সঙ্গতি তাহার নাই। কৃষ 
কের “মাটি” প্রায়ই মাঠে ময়দ।নে বা গ্রামের বাহিরে, অনেক স্থলে 
অনেক দূরে । এইজন্যও কৃষকগণও সমধিক '৪ যথাযোগ্য সার 
ক্ষেত্রে দিতে পারে না। মাঠ-ময়দাঁনের জমি সচরাচর বর্ষায় জলমগ্ন হয় 
কারণ তাহার নাবাল জমি, সুতরাং বাঁরমাস সবজী আবাদের পঙ্গে 
স্থববিধাজনক নহে । 

আজকাল দেশের চারিদিকে কৃষি-ধিস্তারের কথ। যেরূপ আলোচিত 
হইতেছে, তাহাতে মনে হয় শিক্ষিত ও ভদ্রলোকদ্দিগকে যদ্দি কৃষিকার্য- 
করিতে হয় তাহা হইলে সবজী বা ফল ফুলের আবাঁদ,_-এক কথাঃ 
গারস্থা উদ্যান-কার্ধ্যই তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, স্বাস্থ্যকঃ 
ও আরামদায়ক । 


নবম অধ্টায় 
বাধা কপি ( 08১১৪৫৪) 


এদেশে ক্রমেই ইহার আবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্বে চাষীগণের 
ক্ষেত্রে এবং ধনীদিগের উদ্যানে ইহার আবাদ হইত, কিন্তু এক্ষণে অনেক 
গৃহস্থই ইহার আবাঁদ করেন। চাঁষীগণ ব্যতীত অপর লোকের তাহা তাদৃশ 
আশানুরূপ হয় না । ধনী ও গৃহস্থ লোকের বাগানে কেন যে স্ুচারু- 
রূপে ফসল হয় না তাহা সামান্ত অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা! যায়। 
সজী চাষীদিগের অমানুষিক পরিশ্রম ও যত্বই ষে তাহীদিগের সাফল্যলাভের 
কারণ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ইহাঁদিগের.জমির যেরূপ পাট 
হইয়া থাকে, অপর লৌকের জমিতে তাহা হয় না। কৃষকগণ জমিতে 
গভীর চাষ দেয়, প্রচুর সার দেয়, জমি কে পায় এবং ছেঁচ দেয়। সখের 
বাগানে মালী-মজজুরে যাহা করে, ক্ষেত্রত্বামীকে তাহার উপরেই নির্ভর 
করিতে হয়। উভয়ের ফলের তারতম্যের ইহাই মৃলীভূত কারণ। 

জীরেগলব্ধ জমিতে বাধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি প্রভৃতি মুখরোচক 
মূল্যবান বিবিধ উৎকৃষ্ট তরকারির আবাদ কর! উচিত। বারমাস যে 
জমিতে কোন-নাকোন তরকারি বা ফদল উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহ! শ্বভা- 
বতঃই ক্ষীণতেজ হইয়া থাকে। বহু পরিশ্রমে এবং সদ্য সদ্য বসার 
প্রদানেও তা্ৃশ ভূমিকে আপাততঃ কার্ধাকরী করিতে পার! যায় না। 
এইজন্য যে সকল ক্ষেতে কপি প্রত্বতি মূল্যবান ফদলের আবাদ করিতে 
হয়, সে সকল জমিতে বারমাঁস ফসল উৎপন্ন কর! উচিত নহে। 

বিঘাপ্রতি জমিতে কত গাঁড়ী বা কত মণ সার দিতে হইবে তাহার 


৫৪ সব জীবাগ 


নিগ্দেশ করিয়া দিতে পারা যায় না। তবে সচরাচর মাটির অবস্থান্ুদারে 

বিঘাপ্রতি ৫৬ হইতে ১০।১২ গাড়ী গোবর দিতে পারা যায় । বেলে ও. 
এ'টেল মাটিতে সমধিক সার দেওয়া উচিত। যে জমিতে কপি জন্মে, 
তাহাতে অপর কোঁন ফসলের আবাদ করা উচিত নহে। কপির জন্ত- 
ভাদ্র মাসের মধ্যে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়» এজন্ত জৈষ্ঠ-আষাড় 

মাসের মধ্যে ক্ষেত্র কোপাইয়া ক্ষেত্রের আয়তন বিশ্বত হইলে ঝারশ্বার 
লাঙ্গল ও মই দিতে হইবে, নতুবা বারম্বার কুদ্দালিত করা উচিত। যত 
বার লাঙ্গল দেওয়া হইবে, ততবার উত্তমরূপে মই দেওয়া আবশ্তক। 
প্রথম কোপান্‌ দিবার পরেই ক্ষেত্রে সার ছড়াইয়. দিতে হয়। সার 
দিবার পরে যত অধিকবার জমীতে লাঙ্গল ও মই দেওয়া হইবে ততই 
মাটির সহিত সার ঘনভাঁবে মিশিয়া যাইবে এবং ম|টী আলগা ও ঝুরা 
হইবে। প্রথমবার হলচালনাঁর সময় হইতে যাবৎ ক্ষেত্রে চার! রোপিত 
না হয়, তাবৎকাল মধ্যে যধ্যে একবার লাঙ্গল ও মই দিলে তৃণজঙ্গলাদি 
বিনষ্ট হয় এবং তৎসমুদয পচিয়। গিয়া মাটার সহিত মিশিয়। যায়, ফলতঃ 
ভূমি আরও উর্ববরা হয়। 

এ সময়ে বর্ষার 'প্রাহূর্ভাববশতঃ অনেকে ভ'টির পরিবর্তে গাম্লা, বাঞ্স 
কিম্বা টবে বীজ বপন করিয়া চারা উৎপন্ন করেন। যাহাতেই বীজ বপন 
কর৷ হউক, পাত্র ৭ আধার যেন অপরিষ্কার ন৷ হয় এবং পাত্রেরতলায় 
যেন ছুই-চাঁরিটা ছিদ্র থাকে। টব বা গামলার মধ্যে এক স্তর খোলা বা 
পাটকেল প্রসারিত করতঃ হালকা ও সারযুক্ত মাঁটি দ্বারা উহা পুর্ণ করিব|র 
পর বীজ বপন করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের জন্ত বাগানের ভাঁল 
মাটির সহিত চুর্ণাীত পুরাতন পাতাসাঁর বা গোবর-সার মিশাইয়া যে মাটি 
প্রস্তুত হয় তাহাই প্রশস্ত ॥। এ'টেল, চটচটে বা ভারি মাঁটিতে বীজ অঙ্ক" 
রিত হইতে বিলম্ব হয়, অনেক স্থলে সুচারুরূপে বীজ অন্কুরিত হয় না। 


বাঞ্কারুপি ৫৫ 


নাবী (199) জাতির বীজ ভাদ্র মাসের শেষভাগ পর্য্স্ত বপন কর! 
'যাইতে পারে। 
বাধাকপি আশু (5811 ), মাধ্যমিক (77051005190) ও নাবী 
(1%)__এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । বাঁধাকপির অন্য এক উত্তম জাতি 
আছে-_তাহাকে সেভয় কপি (98৮০ ০৪98৪) কহে । সচরাচর ইহার 
গাতাগুলি কৌকড়াঁন থাকে । এই জাতীয় কপি সচরাচর বাজারে বিক্ 
যার্থ আসে ন! এবং সাধারণ চাষীগণও ইহার আবাদ অধিক করে না। 
কিন্তু ইহ! যে বাগানে স্থান পাইবাঁর যোগ্য, সে বিষয়ে সংশয় নাই । 
হরীভক অ্রসন্ম ।-বাক্স বা গাম্লায় যথানিয়মে বীজ বপন করিয়া 
বীজের উপরে পাতলাভাবে হাল্ক! সারাল মাটি চাপা দিয়া হস্ত দ্বার! ধীরে 
ধীরে চাপিয়া দিতে হইবে । তদনন্তর বীজ-পাত্র দিনের বেলায় অন্ধকার 
গৃহমধ্যে এবং আকাশ পরিষ্কার থাকিলে সন্ধ্যার পরে ক্ষেত্রে ব| বারান্দায় 
কিনা ঘরের দালানে রাখিয়া দিতে হয়। যাঁবৎ বীজ অস্কুরিত না হয়, তাবৎ 
এইরূপ করিবে এবং অস্কুরিত হুইলে ক্রমশঃ তাহাদিগকে আলোক ও 
রৌদ্র সহা করাইতে হইবে। সমভাবে আলোক ন পাইলে চারাগুলি 
আলোকের দিকে স্বভাঁবতঃই হেলিতে চেষ্টা করে এবং বক্রভাব ধারণ 
করে। এজন্য বারান্দা ঝ ঘরের দাঁলাঁনে বীজের গাম্লা থাকিলে 
তাহাকে প্রতিদিন এরূপে ঘুরাইয়! দিতে হইবে যে, বহির্ভাগের চারাগুলি 
ভিতরের দিকে এবং ভিতর দিকের চারাগুলি বাহিরের দিকে আসে। 
এইপ্রপ প্রতিনিয়ত করিতে পারিলে, চারাগুলি আর বক্রভাঁব ধারণ 
করিতে পারে ন1। 
চার! স্থানাগ্তর করণ ।--চারা গুলির ৩।৪টা পত্র উদগত হইলে 
সাবধানে গাম্লা হইতে উৎপাঁটিত করিয়। টিতে ৩1৪ অঙ্গুলি ব্যবধানে 
রোপণ করতঃ নবরোপিত চারাগুলিকে সাবধানে ও উত্তমরূপে জলসেচন 


৫৬ 'সবজীবাগ 
করিতে হইবে। ুস্ষ ছিদ্রযুক্ত বাঁজর! ( ঘ৪:6£1008 ০৪0 ) দ্বারা জল* 
সেচনই প্রশস্ত । জলসেচনকাঁলে জলের বেগে ৰা আধ্াতে কোমল চার! 
ভাঙ্গিয়া ন! ষায় তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা উ/চত। সাবধানতা সন্ত্বেও অনেক 
চারা ভূশায়ী হয়! পড়ে। ঈদৃশ শীয়ত চীরাগুলিকে, জল সেচনের ক্ষণ- 
কাল পরে, একটি সরু কাষ্ঠশলাঁকা দ্বার! ফাড় করাইয়া দিতে হইবে। 
ভূমি সংলগ্ন চারাদিগকে এইরূপে দীড় করাইয়! না৷ দিলে ইহার! নিজ 
শক্তিবলে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, ফলতঃ মরিয়া যায় । বৃষ্টির সম্ভাবনা 
না থাকিলে সমস্ত রাত্রি ভখটির আবরণ বা ঝ'খপ খুলিয় রাখিতে হইবে 
এবং পরদিন প্রাতে ৭৮ ঘটকার সময় ঢাকিয়া দিতে হইবে। 
রোপণের পর ২1৩ দিন 'এইরূপে পালন করিলে চারাগুলির স্থানাস্তরজনিত * 
ক্লেশ দূর হইবে । অনস্তর ২৩ দিন মধ্যে গাছগুলি সবল হইয়া উঠিলে 
দিবাভাগে ক্রমশঃ অধিকক্ষণ করিয়। অনাবৃতাবস্থায় রাখিতে হইবে । চারা- 
গুলির ৫1৭টী পাতা জন্মিলে অন্য ভখটীতে দ্বিতীয়বার স্থানান্তরিত করিতে 
হইবে। এইবার স্থানাত্তর করিবার সময় চারাদ্িগকে পূর্ববপেক্ষা অধিক 
স্থান দিতে হইবে। প্র।তবার স্থানাস্তর করিবার সময় চাঁরগুলিকে পূর্ব্বা- 
পেক্ষা ঈষৎ গভীররূপে রোপণ করিতে হইবে এবং দেখিবে--যেন শিকড় 
প্রসারিত থাকে এবং না ছি'ড়িয়! যাঁয়। সাত-আটটা পাত জন্মিলেই 
চারাগুলিকে ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হইবে। প্রতিবারই স্থানা- 
স্তরকালে উৎকৃষ্ট, অর্থাৎ পরিপুষ্ট ও তেজাল চারাগুলি বাছিয়া' ভখটিতে 
রোপণ কর! উচিত, তৎসঙ্গে শীর্ণ ও নিস্তেজ চারাগুলিকে স্বতন্ত্র স্থানে 
রোপণ করিয়া যথ।নিয়মে পাঁলন করিতে হইবে এবং তাহাতে একবার 
তরল-সার দিলে ভাল হয়। উক্ত উপাঁয় অবলঘ্িত হইলে ছুর্বল চারাগুলি 
ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও তেজাল হয়। " 

আশু এবং ছোট জাতীয় কপির জন্ত একহাত ব! পাচ-পোয়া অন্তর ভাস! 


বাধাকপি ৫৭ 


ৰা অগভীর জুলি কাটিয়া সেই জুলির মধ্যে এ-মত-স্থান ব্যবধানে এক-একটা 
চারা ষথানিয়মে রে।পণ করিতে হয় ।$ নামল! ও বুহজ্জাতির চারাদিগকে 
€পৌণেছই-হাঁত অন্তর জুলির মধ্যে দেড় হাত অন্তর বসাইতে হয়। চারা 
রোপণের পুর্বে জুলির মধ্যে পরিমিত স্থান ব্যবধানে গর্ভ খোদিত করিয়া 
তন্মধ্যে ২3 মুষ্টি উত্তম বিগলিত গোবর বা ভেড়ী-সাঁর, সর্ষপ, কার্পাস বা 
রেড়ীর খৈল গর্ভের মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল 
হয়। চার। রোপিত হইলে তাহাতে জলসেচন করিবে । পরদিবস 
প্রাতে স্থানীয় সুবিধা মত কোনরূপ ঢাকিয়! দেওয়া উচিত। এতদর্থে 
কদলীপত্র, বাসনা অথবা পেটা-_সাঁধারণতঃ সর্বত্র । সহজলভ্য বলিয়া 
ব্যবহৃত হয়। চারাগুলি ২।৩ দিন মধ্যে সহজ অবস্থা লাভ করিলে আব- 
রণ খুলিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি মাটিতে উত্তমরূপে সংলগ্ন হইলে ১*।১২ 
দিন পরে পার্স্থিত মাটি কাটিয়া গাছের গোড়ায় দিবে এবং ভেলি বা দাড়া 
তুলিয়া দিয়া, ১-।১২ হইতে ২৭২৫ দিন অন্তর একবার জল সেচন দ্বারা 
জমী ভিজাইয়৷ দিবে । কতদিন অন্তর ক্ষেত্রে জলসেচন করা উচিত মাঁটির 
অবস্থা বুঝিয়া ঠিক করিতে হইবে। বেলে বা কাকুরে মাটিতে কিন্বা 
পাহাড়ী জমিতে অধিক দিন রস থাকে না, স্থুতরাঁং জমিতে ঘন ঘন জল- 
'সেচন কর! উচিত। রসা ও এ'টেল মাটিতে এবং নাঁবাল জমিতে ঘন ঘন 
সেচন না করিয়। মাটির অবস্থা বুঝিয়। জলসেচন করা উচিত। জলের 
বেগে গোড়া হইতেও মাটি সরিয়া যায়, কিন্তু তাহা! নিবারণ করিতে 
হইবে এবং প্রয়োজন বুঝিলে গাছের গোড়ায় পুনরায় মাটি দিতে হইবে। 
গাছের কও অনাবৃত থাকিলে সুর্যের সাক্ষাৎ উত্তাপে গাছ দুর্বল হইয়া 
পড়ে এবং নিয়দেশের পাতা সকল ঝরিয়া যায়। 
এক্ষণে ক্ষেত্রে জলসেচন ও জমি কোপাইয়! পরিষ্কার করা ভিন্ন অন্ত 
বিশেষ কাঁজ নাই। অধিক ভেজাল সার দিলে বাঁধাকপি ফাঁটিয়! যাঁয়। 


৫৮ সব্জীবাগ্ন 


সময়ে সময়ে কপিক্ষেত্রে নানাবিধ কীট-পতঙ্গাদির উপদ্রব হয়। 
তাহাদিগকে হস্ত দ্বারা বাছিয়। ফেলিয়! দিতে হর । বিগত ১৯*১ খৃষ্টাব্দে 
রাজনগরে কপিক্ষেত্রে বড়ই পোকার উপদ্রব হইয়াছিল। পোঁকাগুলি ৩।৪. 
অঙ্গুলি দীর্ঘ হইত। ইহার্দিগের গাত্রে ১০।১২টা খাঁজ থাকে । ইহাদিগের 
৮টা পা ও ও ৬-টা হুল বা অবলম্বনের জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প। আছে ॥ 
গাত্রের স্থানে স্থানে কাল দাগ আছে। উক্ত পোকার নাম 1878০ 
1১6 90805£9 9৪০৮৩৪১ উহার! প্রজাপতি জাতীয় অর্থাৎ এই 
কীট ভবিষ্যতে বড় হইয়া প্রজাপতির রূপ ধারণ করে। ইও্য়া-গবর্ণমেন্টের 
কীটতত্ববিৎ বলেন যে, ক্ষেত্রে প্রজাপতি,__-বিশেষতঃ শ্রীজাতীয় গ্রজ/পতি 
দেখিলেই ধৃত করিলে তাহারা আর ক্েত্রমধ্যে ডিথ্ব প্রসব করিতে পারে 
না। কাঁট ধরিয়া বিনাশ করিতে তিনি পরাদর্শ দেন। এই উপারই 
বিশেষ কাঁ্যকরী, অধিকন্তু কীটদ্ট গাছও তুলিয়! ফেলিয়া দিতে পারিলে, 
তাল হম্ু। 

শীপ্র ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য অনেকে ভরা বর্ষাতেই সকল বীজ 
একবারে বপন করেন কিন্তু সে সময় বর্ষার আতিশয্যহেতু অনেক বীজ ও 
চারা নষ্ট হয় এবং ফদলও তাদৃশ আশাজনক হয় না। এজন্য সমুদায় 
বীজ খতুর প্রারস্তেই ন৷ বুনিয়া ক্রমে ক্রমে বুনিলে লাভ আছে। এ সময়ের 
বারিপাতে ক্ষতি হয় সুতরাং যত বিলম্ব করিয়। বীজ ফেলিতে পার যায়, 
ততই কপি জাতির পক্ষে গুভকর। রৌদ্র ও শিশির কপির পক্ষে বিশেষ 
উপকারী । ভাদ্রমাসে যে সমুদয় বীজ বপন করা যায় তাহাঁদিগের ফসল 
সুন্দর হইয়া থাকে। 

অনেকে মনে করেন যে বাধাকপির পাত। না বাধিয়। দিলে উহা 
বাধে? না অথব! উহ ঠাস্‌ বা দৃঢ় হয় না। প্রক্কতপক্ষে তাহ! ভূল । যতই 
গাছ বড় হইতে থাকে, ততই উহ ম্বতঃই বাধিতে থাকে। উত্তমরূপে 


ফুলকপি ৫৯ 


আবাদ করিলে এক একটি কপি পনর সের হইতে আধ মণ পর্য্ত্ত ওজনে 
'ভারী হইয়া থাকে । মোটামুটি ১। হাত অন্তর জুলির মধ্যে ১।* হাত 
ব্যবধানে গাছ বসাইলে প্রতি বিঘা ভূমিতে ২৮০৪টী এবং ২ হাত জুলির 
মধ্যে ২ হাত ব্যবধানে গাঁছ বসাইলে ২৭০০ গাছ বসিতে পারে। ছুই 
প্রকারের সমষ্টির মাঝামাঝি একট। ব্যবধান ধরিয়া লইলেও প্রতি বিঘা 
ভুমিতে ২০০* হাজারের অধিক কপি উৎপক্ন হয় এবং প্রত্যেক কপি /০ 
হিসাবে বিক্রয় করিলে, বিঘ! প্রতি ১২৫২ টাকা মূল্যের কপি উৎপর্ন 
হইতে পারে । ইহা হইতে 2৫২ খরচ হিসাবে বাঁদ দিলেও, বিঘ। প্রতি 
২০২ লাভ থাকিতে পারে। ফসলের আকার, দৃঢ়তা, কোমলতা ও 
আস্বাদ অনুসারে মূল্যের ইতর বিশেষ হইয়! থাকে । 


ফুলকপি € 05091111059 ) 


ফুলকপি বিলাতী সবজী কিন্ত তাহার কয়েকটা জাতি এদেশে স্বাভা- 
বিকতা প্রাপ্ত হইয়। দেশী ফুলকপি নামে অভিহিত হইয়াছে । বেহার, 
উত্তর-পশ্চিম ঝ যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব প্রতৃতি প্রদেশে যে ফুলকপির বীজ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসমুধায় “দেশী” নামে আখ্যাত। 

দেশী ও বিলাতী--ছুই জাতীয় ফুলকপিই আজকাল এদেশে বছল 
পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু দেশী পাঁটনাই হইতে বিলাতী ফুলকপি 
যে সর্ধেতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই। দেশী জাতি 
আকারে যে বিলাতী অপেক্ষা ছোট হইয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু শেষোক্ত 
প্রকারের ফুলের বর্ণ যেমন শুত্র, আহারকালে তেমনি কোমল ও সুত্রাণ- 
বিশিষ্ট। দেশী জাতি ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহার ফলের বর্ণ অল্লাধিক 


ও সবজীবাগ 


মলিন হয়, ভোজনকালে তাদৃশ কোমলতা অনুভূত হয় না, অধিকন্তু গন্ধ 
অতি অপ্রিয় ও তীত্র। নানাবিধ মসলা দিয়! রন্ধন করিলে উহার আদ্রাণ 
তত জানিতে পার! যায় না, কিন্তু ফুলকপি ভাতে কিন্বা সিদ্ধ ভোজন 
করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। চেষ্টা করিলে ষে ইহার দৌষ 
ক্ষালন করিতে পাঁর। যাঁয় না তাহ! নহে। প্প্রকষ্ট প্রণালীতে আবাদ 
করিয়া ষে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহারই বীজ লইয়৷ পুনরায় আবাদ করিলে 
উহার জাতিগত উৎকর্ষত! রক্ষা হইতে পারে । দেশের বর্তমান দ্রব্যের 
উন্নতি সাধনের প্রতি দৃষ্টিপাত ন! করিয়া বিলাতী সামগ্রী প্রবর্তন করা 
আমাদের প্রককতিগত হইয়! পড়িয়াছে এবং সেই কারণেই আমাদের সকল 
শিল্প-পণ্যাদি অধঃপাতে গিয়াছে ও যাইতেছে । 

শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ হইতে ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ফুলকপির 
বীজ বপনের সময়। বেহার, যুক্ত প্রদেশে উড়িষ্যা অঞ্চলে বাঙ্গাল! দেশ 
অপেক্ষা অগ্রে বীজ বপন করা যাইতে পারে । কিন্তু ভর! শীতের ফুলকপিই 
উৎকৃষ্ট হইয়! থাকে । আশু জাতীয় কপির বীজ সর্বাগ্রে বপনীয়। তৎ- 
পরে মাধ্যমিক, এবং অবশেষে নাবী জাতীয় বীজ বপন করিতে হইবে। 
বর্ষা থাকিতে যে সকল বীজ বপনীয়, তাহা গাঁমল! ব! বাকল্পে বপণ করিতে 
হইবে। নাম্লা বা নাবী 0৭06) কপির বীজ বপণ করিবার সময় বর্ষা 
অনেক পরিমাণে হাঁস হইয়া আসে, সুতরাং তখন ভাঁটীতে বীজ বপন 
করিলে ক্ষতি নাই । বীজ ও চাঁরাপাঁলন সম্বন্ধে বীধাকপির নিয়ম অবলম্বন 
করিলেই চলিবে। 

আধাঁঢ় মাস হইতে জমিতে বারশ্বার চাষ দিয়া বিঘা! প্রতি ১*।১২ 
"গাড়ী গোবর, এবং ক্ষেতে চার! পুতিবার সময়ে প্রতি চারার গর্তে তিন- 
চারি মুষ্টি গোয়াল্ঘরের পুরাতন আবর্জন! কিনব ঠা খৈলসার কিন্বা 
মিশ্র সার দিতে হয়। ছোট এবং আশু জাতীয় কপির জন্ত ২॥* ফুট 


ফুলকপি ৬১ 


অন্তর জুলির মধ্যে ১1০-হাঁত ব্যবধানে চারা বসাইতে হয়। বৃহজ্জাতীয় 
কপির পক্ষে ২-হাত অন্তর জুলির মধ্যে ১০-হাতি ব্যবধান রাখ! উচিত। 
চারাগুলি যেমন বড় হইতে থাকিবে, তেমনি তাহাঁদিগের গোড়ায় 
মাটি তুলিয়া! সরাপরি ভেলি ঝ| ড়া করিয়া! দেওয়। উচিত এবং ক্ষেত্রে 
নিয়মিতরূপে ১০।১২ দিন অন্তর একবার ছেচ, এবং মাটিতে ষে৷ হইলে, 
জমি কোপাইয়! দেওয়! আবস্তক ৷ জমি কোপাইবার সনয় লক্ষ্য রাখিতে: 
হইবে, যেন মাটি উল্ট।ইয়! পড়ে । পরে মাটি চূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। 
গাছে ফুল দেখ! দিলে, সেই গাছ হইতেই নিয়ভাগের ২১টি পাতা 
ভাঙ্গিয়! ফুল ঢাঁকিয়! দিলে ভাল হয়। এরূপ না করিলে রৌদ্রে ফুলের, 
কোমলতা নষ্ট হয়, আস্বাদের বিপর্ধ্যয় ঘটে এবং বর্ণও হরিদ্রাভ হইবার 
সস্ভাবনা। ফুল প্রস্ক,টিত হইবার অগ্রেই অর্থাৎ ঘন ও দৃঢ় থাকিতেই,, 
ব্যবহারোপযোগী হয়, কিন্তু ফুল খুলিয়া! গেলে স্বাদ ও বাস কমিয়া যায়। 
গাছে ফুল দেখ। দিলে প্রত্যেক গাছের গেড়ায় ঠখলের বা অস্থি- 
চর্ণের তরলদার ছই-একবার দিতে পাঁরিলে ফুল বৃহদাকারের হইয়া! থাকে। 
অনেক রকম কাট চারা-গাছের অনিষ্ট করে, সুতরাং গাছে যখন 
পোকার আবির্ভাব হয়, তখন গাছের পাতায় ছাই ছড়াইয়া দিতে 
পারিলে ভাল হয় অথবা জলের সহিত ফিনাইল ( 21521 ) মিশ্রিত 
করিয়৷ গাছের উপর ছড়াইয়! দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। সুক্ষ 
কাঁটগ্রস্ত পত্র ব। গাছ ক্ষেত্র হইতে দুর করিতে হয়। 
হিমপ্রধান ও পার্বত্য প্রদেশে ফাস্তুনের শেষভাগ হইতে বৈশাখের 
শেষ পর্য্যস্ত বীজ বপনের সময়। আবাদ ও পরিচর্য্য। সম্বন্ধে পূর্বোক্ত 
পদ্ধতি ভিন্ন অন্ত কোন বিশেষ নিয়ম নাই, কেবল সময়ের অগ্রপশ্চ|ৎ 
মাত্র । 





) সব্জীবাগ 
ওলকপি (51১০] 11)0] 0: 10110] 251) 


ওলকপি গাছে যে স্থূল, শখসাল, স্ফীত কাণ্ড জন্মে তাহাই ভোজ্য । 
ইহার ভোজ্যাংশ মৃত্তিকার উপরিভাগে থাকে, স্থতরাং অধিক দিন ক্ষেত্রে 
ধাকিলে কঠিন ও ছিবড়া-বিশিষ্ট হইয়৷ যাঁয় এবং তখন উহা মানুষের 
ধানের অযোগ্য হইয়! পড়ে। | 

যে প্রণালীতে বাধাকপির আবাদ করিতে হয়, ইহার জন্যও সেই 
সকল নিয়মই প্রশস্ত। ভাদ্রআশ্বিন মাঁসে বাধাকপির প্রণালীতে চার! 
উৎপন্ন ও পালন করিয়া কার্তিক মাসে চৌকায় এক ফুট ব্যবধানে ওল- 
কপির চারা রোপণ করিতে হইবে। শীঘ্র শী্র বদ্ধিত করিবার জন্ত গাছের 
গোড়ায় মধ্যে মধ্যে তরল-সার দিলে অল্পদ্িন মধ্যেই কপিগুলি বড় হয় 
এবং আহারোপযোগী হয় । ক্ষেত্রে অধিক দিন না! রাখিয়া, বাঁলকদিগের 
খেলিবার গোল! বা মাঝারি বেলের আকার প্রাপ্ত হইলেই আহারো- 
পযোগী হইয়া থাকে, ক্ষেত্রে রোপণ করিবার দিন হইতে ছয় সপ্তাহ মধ্যেই- 
ওলকপি আহারোপযোগী হয়। ওলকপি পুষ্টিকর তরকারি । দীর্ঘকাল 
ক্ষেত্রে রাখিয়া বৃহদাঁকাঁর করিবার চেষ্টা করিলে গাঁট কঠিন হইয়া যায় 
ফলতঃ তাহা অথাগ্য মধ্যে পরিগণিত হয়। 

সচরাচর তিন বর্ণের ওলকপি দেখ! বায়,-সবুজ, দাদা ও বেগুণী। 
কিছুন্দিন পূর্ব হোয়াইট ভিয়েনা! ( 7015 ড15578) পর্গল জায়াপ্ট 
(87915 0890) হোয়াইট জায়ান্ট লেট € ভা1710 81506 186) 
এবং গলিয়াথ (0০1186%)--এই কয় জাতি আবাদযোগ্যরূপে পরি- 
গণিত ছিল 'ফস্ত ইদানীং আরও কয়েকটা জাতির আবির্ভাব হইয়!ছে, 


তৎসমুদ্বায়ই আবাদযোগ্য। 


নি 
হে 


শাক্জম ৬৩ 


শালজম (18010 ) 


শালজম কন্দ-জাতীয় উপাদেয় তরকারী । হাল্কা-দোঅশশ মৃত্তিকায় 
উত্তম জন্মে । ভাদ্র মাসে যথানিয়মে জমি প্রস্তুত করিয়া সেই সঙ্গে কাঠা 
প্রতি ৭৮ সের হিসাবে খৈল দিয়! মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাল করিতে 
হইবে। পরে যথানিয়মে পটি তৈয়ার করিয়া বীজ বপন করিবে। 
ভাদ্র মাসের শেষভাগ হইতে কার্তিক মাসের প্রথমার্ধ কালের মধ্যে 
গাঁমলা, বাক্স বা ভখটীতে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। চাঁরা কিছু বড় 
হইলে অপর ভণটাতে ৩।৪ অঙ্গুলি অন্তর রৌপণ করিয়া যথানিয়মে পালন 
করিতে হইবে। অতঃপর এই সকল চাঁরায় ৭৮টা পাতা উদগত হইলে 
ৃ পটাতে ২২-অঙ্কুলি হইতে ১৫ অঙ্গুলি ব্যবধানে একএকটী চারা রোপণ 
করিতে হইবে। চারা উৎপাটনকালে শিকড় যেন ছিণডিয় না যায়, অধিক 
কি, কিঞ্চিন্াত্রও আঘাত প্রাপ্ত না হয় ততপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। 
মাঁটির অবস্থা বুঝিয়! সপ্তাহে একবার উত্তমরূপে ছেঁচ দিয়া চৌকাগুলি 
ভিজাইয় দিবে এবং সেই জল মাটিতে শোষিত হইলে এবং পরে মাঁটিতে 
যো হইলে নিড়ান ছার! মাটি খুখড়িয়। চূর্ণ করিয়। দিবে । পা সর্বদা পার- 
স্কার থাক! আবশ্যক । 
কনের আকারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কোমলত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা 
উচিত, কারণ অধিক দ্বিবদ রৌদ্রে থাকিলে কন্দের শস্তের স্বাদ ও 
কোমলতা নষ্ট হইয়া যায়। কন্দগুলি পার্শ্ব স্থিত মাটির দ্বারা আবৃত থাঁ।কলে 
তাদবশ কঠিন হইতে পায় না। শ্রাবণ মীস হইতে কার্তিক মাস পর্ধ্য্ত 
১৫২* দিবস অন্তর বীজ বপন করিলে আশ্বিন মীস হইতে ফান্তন মাস 
পরয্স্ত শালজম পাওয়া যাইতে পারে । সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলে উজ 
মাঁসাধিক কাল গৃহ মধ্যে ধীকিতে পারে। সংগ্রই করিয়া ধরতে ইইলে 
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ক্ষেত্র হইতে কনদগুলি উঠাইয়! জলে উত্তমরূপে ধৌত করতঃ কয়েক ঘন্টা 
বৌদ্রে শুষ্ক করিয়। সর্দিহীন স্থানে বালুকা মধ্যে রাখিলে অনেক দিন 
থাঁকিতে পারে । প্রত্যেক কন্দকে 81৫ বা ৭৮ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া রৌদ্র 
উত্তমরূপে শুকাইয়া রাখিয়া! দিলেও ৪1৫ মাস বা ততোধিককাল সঞ্চিত, 
থাকিতে পারে। আবশ্তকমত সেই শুষ্ক খণ্ডগুলিকে জলসিক্ত করণাস্তর 
রন্ধন করিলে উত্তম ব্যঞ্জন প্রত্বত হয়। নানাবিধ মসলা সংযোগে শাল- 
জমের উত্তম আচার প্রস্তুত হইতে পারে। 

শালজমের অন্যতম জাতির নাম,--রটা-বেগা (0২৪৪.৪৭) | উহার 
্বাদ নুমিষ্ট। ইযুরোপে গৃহপালিত পশুদিগের আহারের জন্ত শালজম ও 
বটা-বেগার যথেষ্ট আবাদ হইয়! থাকে । পয়স্থিনী গাভীগণ শালজম বা! 
রটা-বেগাসমন্বিত 'জাব' পাইলে অধিকতর দুধ প্রদ্দান করে, এবং যে 
দগ্ধ প্রদান করে তাহ! গাঢ়, সুস্বাছ ও সুমিষ্ট হয়। 

বাঙ্গালা দেশে শালজম্‌ শব্দ শালগামে * রিণত হইয়াছে কিন্ত এতদুভয় 
শবই প্রাচীন সাহিত্য মধ্যে পাওয়া যাঁয় না কিন্তু বাঙ্গালাঁয় উহ! শালগম 
নামে অভিহিত হওয়ায় অনেক হিন্দু বিধব| রমণী ইহা ভক্ষণ করেন না। 
শালগ্রাম শিলার নামানুরূপ শব্দ--শালগম । এই জন্যই বোধ হয় তাহারা 
'শালগম' ভক্ষণ করেন না কিন্তু ইহার প্ররুত নাম যে শালজম্‌ তাহা! 
তাহাদিগের অবগত হওয়া বাঞ্চনীয় । 


গাজর (০8:০৮ ) 


এদেশে শালজমের ন্যায় দেশী ও বিলাতী-_এই ছই জাতীয় গাজরের 
আবাদ হইয়! থাকে । দেশীয় গাঁজরের আঁকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং 
তাহার মূল কৃষ্ণাত,লাল হয়। দেশী গাজর মন্ুষ্যের আহারোপযোগী. 


গার ৬৫ 


মহে। সাধারণতঃ তাহা গো, অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত পগুদিগের আহারের 
জন্য ব্যবহৃত হয়। গাজরের জাব পাইলে পণ্ডগণ বলিষ্ঠ হয়। গৃহ- 
পালিত গবাদি পশুদিগকে স্থুলকাঁয় করিবার জন্য ইয়ুরোপ ও আমে- 
রকায় উহাদিগকে গাজর খাওয়ান হইয়। থাকে। গাঁভীদিগকে গাজর 
খাওয়াইলে কেবল ষে উহার! বলিষ্ঠ ও স্থুলকায় হয় তাহা নহে, উহা 
যে হদ্ধ প্রদান করে, সে হু্ধজাত যাখন অতি উপাদেয় হয়। 
মনুষ্যের ব্যবহারের জন্ত গাজর উৎপন্ন করিতে হইলে বিলাতী বীজ 
ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। প্রথমোক্ত গাজর, সবজী-গাজর বা 08151 
০৪1101, এবং শেষোক্ত গাজর ক্ষেতী-গাজর বা 71910 ০৪17০ নামে 
অভিহিত হইয় থাকে । 
পন্ব ভ্কী গ্াজ্কন্্র £-গাঁজর কন্দজাতীয় সব্জী। ইহার জন্ত 
সাধারণ দৌঅখীশ মাটি এবং গভীর চাঁষের আবশ্তক | দীড়| কোদাল 
দ্বারা জমি কোপাইয়! মাটি চূর্ণ করতঃ মাটির সঙ্গে. সার মিশ্রিত 
করিলে মাটি ঝুরা ও সারাল হয়। পাঁতা-দার এবং নৃতন ঝুরা গোঁবর 
সার দিলে মাটি লঘু ও ফাপা হইয়া থাকে। মাটি তৈয়ার হইলে 
পটী বাধিয়া তন্মধ্যে বীজ বপন করিবে । বপনীয় বীজের সহিত অক্লা- 
ধিক ঝুর] মাটি বা সার মিশ্রিত করিলে দানা সকল বিস্তৃত হইয়া 
পতিত হয় অন্তথ! সর্কত্র সম্মভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে না, ফলতঃ চার! 
সকল ঘনভাবে জন্মে । গাঁজয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইতে অনেক বিলম্ব হয় 
কিন্তু অনেকে এই কারণ. অবগত না খাকায় বীজ বপনের পর কয়েক 
দিবস মধ্যে উহার অস্কুর' দেখা না দিলে? তৎগ্রাতি অবহেলা করিয়! 
থাকেন। বীজ বপনকান। হইতে জঙ্কুরিত হইবার জন্য ১০1১৫ দিন 
অপেক্ষা করা উচিত। শী অচ্চুরিত হইবার জন্ত গাজর বীজ ১৯১২ 
ঘণ্টা কাঁল কাপড়ের .পুটুলির. মধ্যে বাধিয়া জলে" ভিজাইয়া রাখিতে 


রঃ 
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হয়। প্রত্যুষে ভিজাইয়া রাখিলে সায়ংকাঁলে বপন করিতে পারা যায় 
উক্ত উপায় অৰলম্বিত হইলে ৩1৪ দিবসের মধ্যে বীজ অস্কুরিত হয়। 
মাটি শুষ্ক হইয়া গেলে বীজ অস্কুরিত হইতে অধিকতর কালবিলম্ব হয়, 
কিন্বা মাঁটি কঠিন হইয়া যাওয়ায় আদৌ অস্কুরিত হুইতে সমর্থ হয় 
না। পটিতে বীজ ছড়াইয়! দিয় মাটি চাপা! দিতে হয় এবং যাবৎ না 
অস্কুরিত হয় তাবৎকাল পধ্যত্ত দ্রিবাভাগে দরম1 বা খড়ের ঝাপ দিয়া 
পটি ঢাকিয়া রাখ! উচিত। 

আশ্বিন মাসের শেষভাগ হইতে পুরা কার্তিক মার্স বীজ বপনের 
প্রশস্ত সময়। কাঠা পরিমিত পটিতে মাটি অনুসারে ১ গাড়ী বা ২ 
গাড়ী গোবর সার অথবা ৭1৮ সের খৈল চূর্ণ দিলেই চলিতে পারে. 
বীজ অঙ্কুরিত হইলে, ষে সকল স্থানে ঘনরূপে চারা জন্মে সেখান হইতে 
অল্লাধিক চারা উৎপাটিত করিয়া! ফেলিতে হুইবে। গাজরের চার! 
স্থানাস্তরিত করিবার প্রথ নাই। গাজরের পটীতে সমধিক পরিমাণে 
জলসেচন করিতে হইবে এবং পটীতে যে। হইলে নীড়ান কিন্বা কাষ্ঠ 
, শাক দ্বারা মাটা খুপড়িয়া দিতে হইবে । বলা বাহুল্য, _মাঁটি সর্বদা স্কীত 
থাকা উচিত। 

€শ্্ভী-গাক্কল্ ইহা কৃষির অন্তর্গত ফসল, সুতরাং কুষি- 
মতে ইহার আধাঁদ করিতে হয়। কার্তিক মাসে গভীর কর্ষণ দ্বারা মাটি 
প্রস্তুত করিতে হইবে । গোঁশালার আবর্জন! ও ছাই সাররপে ক্ষেত্রে 
প্রসারিত করিয়া দিলে ভাল হয় । জমি প্রস্তত হইলে বীজ ছড়াইয়! 
হাল্ক! বিদে সাহায্যে ক্ষেতের মাটি বিচলিত করণাস্তর চৌকী বা 
মই স্বারা মাটি চাপিয়! দিতে হইবে। ইহার আবাদের আর কিছ 
বিশেষ পাট নাই। 

45 ৫5801 নামক এক জাতীয় কীট আাছে। তাহারা গাজরের 


বীট ৬৭ 


পরম শকত্র, কিন্ত ইহাঁদিগের আক্রমণ 'হইতে নিষ্কৃতি পাইবাঁর জন্ভ 
মাটির সহিত ঝুল মিশাইয়া দিলে উপকার হয়। ঝুলের তীব্রতায় কীটগণ 
মাটিতে থাকিতে পাঁরে না, উপরন্ত ঝুলের সংশ্রবে মাটি সারবান. হইয়া 
ফসলের বিশেষ উপকার করে। 

আকার, বর্ণ, গুণ ও হ্বাদ অনুসারে গাজরের অনেক প্রকারভেদ 
হইয়াছে । কোন জাতীয় গাজ্যরর আকার প্রকার লক্ষ! জাতীয় মূলার 
তায় কোনটী লাল, কোনটা হরিদ্রাবর্ণের ইত্যাদি। সকল জাতিরই 
পরিপুষ্ট হইবার একটা নিঁদন্টি সময় আছে। যখন মে জাতি পরিপুষ্ট হইয়া 
উঠিবে, তখনই তাহারা সংগৃহীত হইবার উপযোগী হয়। ভবিষ্যতের 
জন্ত সঞ্চয় করিতে হইলে অতি যদ্ত-দহকারে গাজরগুলিকে ভূমি হইতে 
উঠাইয়৷ তাহাদিগের শিরোভাগের ৯ বা ২ অঙ্গুলি পরিমাণ ছেদন 
পূর্বক বাদ দিয়! ২৩ দিন বাযুসধ্ালিত ছায়াবিশিষ্ট স্থানে রাখি 
দিতে হয়। তদনস্তর শুষ্ক বালি বা ঝুর। মাটির মধ্যে রাখিয়! দিলে 
ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত বাহির করিয়! ব্যবহার করিতে পারা যায়। 
শালজমের স্তায় খণ্ড খণ্ড করতঃ গুকা ইয়া, রাখিলে পরে ব্যবহার করা 
চলিতে পাবে । 


কীট (899৮) 
বীটের হিন্দী নাম চকুন্দর। কলিকাতা অঞ্চলে অনেকে ইহাকে 
বীটপান্গঙ নাষে অভিহিত .করেন। ইহাদিগের কন্দ মৃত্তিকাত্যস্তরে 
প্রোথিত থাকে এবং তাহাই তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়। বাঁটের বর্ণ 
ঘোর রক্তিম এবং স্বাদ অতিশয় মিষ্ট। জার্মণী ও অস্ত্ীয়া দেশে বীট 


৬৮ সবজীবাগ 


হুইতে চিনি প্রস্থ হয় এবং সেই চিনি ইদানীং পৃথিবীর নানাদেশে বন্ধল 
পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। 

দো-অখীশ হাল্কা মাটিতে বীট উত্তম জন্মে । বীটের মুল একহাত 
পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার আবাদের জন্য গভীর কর্ষণ প্রয়োজন । অস্থি- 
চু ও রেড়ীর &ৈল ইহার পক্ষে উত্তম সার। বীট অল্প পরিসরব্যাপী 
সজী, স্থতরাং তাহার জন্য চৌকা অপেক্ষা পটাই ব্যবস্থা । মাটিতে 
অস্থিসার সংযোজিত করিতে হইলে 'আাঢ় মাসের মধ্যেই পটির মধ্যে 
তাহ প্রসারিত করিয়৷ ষথানিয়মে মাটির সহিত মিশাইয়া রাখিতে হইবে, 
ফলতঃ ভাদ্র মাস মধ্যে অস্থি বিগলিত হুইয়! ফসলের আহরণোপযোগী 
হইয়া উঠিবে। বীজ অথব! চার! রোপণের সময় মাটিতে অস্থিচূর্ণ দিলে 
ফসলের বিশেষ উপকার দর্শে না। ভূমিতে চারা! রোপণের এক সপ্তাহ 
পূর্বে চূর্ণ খৈল-সার দিলে ভাল হয়। এক কাঠা পরিমাণ পটাতে /8 
সের বিগলিত অস্থিচূর্ণ এবং দশসের রেড়ী বা সর্ষপ খৈল যথেষ্ট। 

ভাদ্রমাসে বীজ বপন করিতে হয়। যদি সে সময়ে বর্ষাধিক্য দেখা 
যায়, অথব! যদি শ্রাবণ মাসে বীজ বপন করিবার আবম্তক হয়, তাহ। 
হইলে ভখটার পরিবর্তে গাম্লাতেই বীজ বপন করা উচিত। গ/ম্গ্গা- 
তেই হউক ঝ! ভরখটাতেই হউক, মাটি হস্ত ছার! চাপিয়৷ লইয়৷ ছুই 
অঙ্গুলি ব্যবধানে আধ ইঞ্চ মৃত্তিকাঁর ভিতরে বীজ পুতিতে হইবে। চার! 
গুলি চারি অঙ্কুলি পরিমাণ বড় হইলে পটিতে যত্রসহকারে আঁধহাত 
ব্যবধানে বসাইতে হয়। চাঁরা তুলিবার সময় এরূপ সতর্কতা আবগ্তক 
ষে, উহার শিকড় কিছুতেই না আবাত পায়। পটিতে ঢারাগুণির গলা 
পর্যন্ত ' ভূবাইমা রোপণ করিতে হইবে। সপ্তাহে একবার করিয়া পটিতে 
জল দিবে, মধ্যে মধ্যে নীড়ান দারা মাটি আল্গা করিরা তৃপমুক্ত করিয়। 
দিবে? 'লবদ ইহার, বিশেষ সার। মধ্যে মধ্যে লবগের. জল- দিলে 


ব্রকোলি ৬৯ 


বীটের বিশেষ উপকার হয়। ফসলের মধ্যনাবস্থায় কন্দমূলে পনর ভাগ 
মাটির সহিত এক ভাগ লবণ মিশাইয়৷ দিলেও চলিতে পারে । কন্দ,_ 
মাটির উপরে জাগিয়। উঠিলে অর্থাৎ উপরে দেখা গেলে মাটি দ্বারা 
ঢাকিয়৷ দিতে হয়, নতুবা কন্দ শক্ত, ছিব! বিশিষ্ট ও বিশ্বাদ হয়। 

ক্ষেত্র হইতে বীট উঠাইতে কন্দে যেন কোনরূপ আঘাত ন৷ 
লাগে এরূপ সাবধানে বীট উত্তোলন করিতে হয় নতুবা স্বাদের 
ব্যতিক্রম হয়। | 

শীতপ্রধান পার্বত্য প্রদেশে চৈত্র ভইতে জোষ্ঠমাস পর্যযস্ত বীজ 
বপনের সময়। 


ব্রকোলি (13:০০০০1$ ) 


ফুলকপির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ থাকায় অনেকে ইহাকে ফুল- 
কপির অন্ততম জাতি মধ্যে গণনা করেন। ফুলকপির স্তায় ব্রকোলিও 
স্বভাবজাত বীধাঁকপি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রকোলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত 
হইতে ফুলকপি অপেক্ষা অধিক সময় লইয়৷ থাকে । সমতল দেশে 
আবাদ হইতে প্রায় দেখ। যায় না, কারণ ফুলকপিতেই যথেষ্ট হয়। 
ব্রকোলি শীত প্রধান দেশের উপযোগী ফসল। 

ফুলকপির জন্য যেরূপ জমী ও সারের প্রয়োজন ব্রকোলির পক্ষেও 
অবিকল তাহাই। ভাদ্রমাসে গাম্লায় চার! উৎপন্ন করিয়। যথানিয়মে 
ভখটীতে স্থানাভ্তরিত করিবে। অনন্তর চারাগুলি ৮১০টা পাতাবিশিষ্ট 
হইলে আশ্বিন মাসের শেষভাগ হইতে কার্তিক মাসের মধ্যেই ক্ষেতে 
্থায়ীরূপে বসাইয়! দিবে এবং ফুলকপির স্তায় পরিচর্যা করিবে । গাছের 
মাথায় ফুল দেখ! দিলে সেই গাছের ছুই একটা পাতা ভাঙগিয়া তাহার 


৭০ সবজীবাগ 


উপরে চাঁপা দিবে, নতুব। রৌদ্রে ফুল বিবর্ণ হইয়! যায়, ফলত; স্বাদ 
ও কোমলতার ব্যতিক্রম ঘটে। | 


ব্রসেল্স (8:959915 50০05 ) 


ব্রসেলের অন্যতম দেশী ন।ম-_গাছ-কপি। ব্রসেল্‌ বাঁধাকপির জাতি 
হইলেও, বাঁধাকপি হইতে ইহার প্রক্কৃতি স্বতন্্। বাঁধাকপির একটা “মাথা” 
হইম্লা থাকে, কিন্তু ব্রসেলের গাছ ছুই ব1 আড়াই হাঁত দীর্ঘ হয় এবং তাহার 
কাণ্ডের গাত্রের প্র/য় প্রত্যেক গ্রন্থিতে বেলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধাকপি 
জন্মিয়৷ থাকে । উল্লিখিত কপিগুলি অবিকল ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বাঁধাকপির ন্তায়। 
যত্পূর্বক আবাদ করিলে সমতল দেশে জন্মিতে পাঁরে। শীতের শেষ 
ভাগে ইহু। জন্মিয়া থাকে এবং সে সময়ে বাঁধাকপি ঝাজারে যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। তৎপরে ইহাঁও দ্রেখা যায় যে, শীতের শেষভাগের কপির মত 
সুম্বাদ হয় বা। যদি ভরা! শীতে ব্রজসেল্‌ উৎপন্ন করিতে পারা যায়, তাহা 
হইলে স্থবিধা আছে। সাধারণতঃ, ইন! শীতপ্রধান দেশের আবহাঁওয়ার 
উপযোগী তরকারি । দারজিলিং, মণ্ডরী, শিলং, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে 
সহজেই আবাদ করিতে পার! যায় । 

ভাদ্রমাসের প্রারজেই ভখটাতে বীজ বপন করিতে হইবে এবং যথা 
নিয়মে ললিনপালন করিয়া চারাগুলি ৭৮ অঙ্গুলি বড় হইলে ক্ষেত্রে রোপণ 
করিতে হইবে । তিন-পোয়া-হাত অন্তর শ্রেণীতে ১৮ ইঞ্চ অর্থাৎ একহাত, 
ব্যবধানে এক একটী চারা বসাইতে হয়। ব্রসেলের ক্ষেতে প্রচুর 
পরিমাণে সার না দিলে উহা! ভালরূপ জন্মে না স্থতরাং অন্তান্ত কপির 
জমি অপেক্ষা ইহার জমিতে কিঞ্চিৎ অধিক সার দেওয়া আবগ্তক। 
এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে 'পাঁটান” বা! ছেঁচ দিবে এবং 
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ভূমি কোপাইয়া ঘাস-মুখা বাঁছিয়। ফেলিতে হইবে । গাছের গোড়ায় আল 
ব। দাড়া তুলিয়া! দিতে হইবে। গাছের শুক পাতাগুলি মধ্যে মধ্যে 
কাটিয়া দেওয়া! আবশ্তক। 

শীত-প্রধান পার্বত্যদেশে ফান্তন লইতে জৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত বীজবপনের 
সময় । দেশ, কাল ও পরিচর্য্যার তারতম্যান্ুসারে প্রতি গাছে ২ হইতে 
শতাধিক কপি জন্মে। 


লেটিউস্‌ (1,965909 ) 


হিনুস্থানী ভাষার ইহা কানু নামে পরিচিত। অনেকে ইহাকে সালাদ 
নামে অভিহিত করেন। সাহাঁরাণপুর বোটানিকেল গার্ডেনের ভূতপূর্বব 
স্ুপারিন্টেণ্ডেট মিঃ গোলান সাহেব অনুমান করেন যে, হিমালয়ের 
পশ্চিম প্রান্তে 1:906008  58811018. নামে যে উদ্ভিদ আছে, কাছ 
তাহারই জাতিবিশেষ। 

লেটুসের আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধাকপির ন্যায়। ইহাতে উত্তম সালাদ 
নামক সাহেবী চাটনী প্রস্তত হয়। দেশীয় গৃহস্থালীতে উহ! দ্বারা নানাবিধ 
ব্যঞরনাদি রন্ধন হইয়া থাকে এবং তাহ! উপাদেয় হয়। 

ক্যাবেজ (০995৪ ) ও কস (০০৩ )--এই ছই জাতিতে লেটুস 
বিভক্ত । ক্যাবেজ জাতি চ্যাপ্টা হয়, আর কস্‌জাতি নারিকেলী কপির 
্তায় উর্ধাদিকে লম্ব। ও সরু হয়। এতছ্ভয় জাতির আবাদ সন্বন্ধে কোন 
বিভিন্ন নিয়ম নাই। একই প্রণালীতে ছই প্রকার লেটুসের আবাদ 
হয়। ' 

শ্রাবণ মাসের শেষভাগ হইতে, আশ্বিন মাসের প্রথম ৭1৮ দিবস অবধি 
বীজ বপনের উত্তম সময়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৮1১ দিন সময় লাগে, 
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ফখন কখন ২০২২ দিনও সময় লাঁগে। হাঁন্ক! মাঁটতে বীজ বপন্‌ 
করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। চার! অঙ্কুরিত হইয়া এওটা পাতাবিশিষ্ট হইলে 
পটিতে স্থানীস্তরিত করিতে হইবে। পটির মাটি খুব সারবান হয়! 
উচিত। পটির মধ্যে ৯-ইঞ্চ অশতরে সারি মধ্যে উক্ত পরিমিত স্থান 
ব্যবধানে 'এক-একটা চারা পুতিতে হুইবে। পটিতে সপ্তাহে একবার 
উত্তমরূপে জলসেচন করিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে মাটি খুসিরা তৃণাদি 
মুক্ত করিয়া দিবে। গাছগুলিতে ১০।১২টা পাতা জন্মিলে কলা-গাঁছের 
পেটি বা ছোট! বা অন্ত রকম গুচ্ছি দ্বারা পাতাঁগুলি একত্র করিয়া বাঁধিয়া 
দিবে, নতুবা পাঁতা সকল খুলিয়া যাইবার সম্ভাবন!। লেটুসের মধ্যাংশ 
খুলিয়া গেলে পাতা! সবুজ বর্ণ ধারণ করে ও শক্ত হয়। পাতা যত শুভ্র 
রাখিতে পারা যাক তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। লেটুসের গাত্রে পশ্চিমে 
রৌদ্র না লাগিতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। ম্বভাবতঃ ইহার 
পাতা অতিশয় কোমল, এজন্য সানান্ত রৌদ্রোত্াপেই ইহার অনিষ্ট হইয়া 
থাকে । অনেক হ্থলে বিচালী দার! গাছগুলিকে ঢাঁকিয়া রাখ! হয়। ইহাতে 
গাছের মধ্যাংশের বর্ণ শুভ্র থকে এবং কচি পাঁতাগুলিও শীত্ব নষ্ট হইতে 
পারে না। 

কাহুর বীজ এদেশে অতি সহজে জন্মিয়া থাকে এবং সেই বীজ হইতে 
চাঁরাঁও সহজে উৎপন্ন হয়। গাছ রাখিয়৷ দিলে তাহাও ক্রমশঃ প্রায় ছুই 
হাত উচ্চ হইয়া উঠে এবং সর্ষপের স্তাঁয় শীষ জন্মিয় শীর্ষে ফুল ধারণ করে, 
অবশেষে বীজ ধারণ করে। ফান্তন-চৈত্র মাসে বীজ জন্মে। সচরাচর 
বীজ বপনের দিন হইতে ৪০৫০ দিন মধ্যে লেটুস ব্যবহীরোপযোগী হইয়! 
থাকে । 


দশম ভধ্যায়, 
মুলজ উদ্ভিদের চার! উৎপাদন 


মূল রোপণ করিয়৷ অনেক উদ্ভিদের চার! উৎপন্ন করিতে হয়, আব|র 
অনেক উদ্ভিদের অন্তর্ভৌমিক কাও কিনব! গেঁড় পুতিলে চাঁরা জন্মে 
এতম্যতীত অনেক উদ্ভিদের খণ্ড শাখা বা ফেকড়ি রোপণ দ্বারাও চারা 
জন্মাইতে পারা যায়। 

গোল-আলুঃ রাঙ্গা-মালুঃ শকরকন্দ, কচু, মানকচু, ওল, আর্ক, 
আমাদ। প্রভৃতি সব্জীবাগে আবাদযোগ্য আনাঁজের মূল, গেঁড়, চোক ও 
মুখী বীজরূপে ব্যবত হয় ৰলিয়৷ ইহার! বীজ-আলু, বীজ-কচু বা কচুর- 
মুখী ইত্যাদি নামে অভিহিত । ইহাঁদিগের অবাদের জন্ত বীজ বপন করিয়া ' 
আবাদ করায় সুবিধা হয় না, কারণ ইহাদিগের মধ্যে অনেকের স্থান- 
বিশেষে, আদৌ বীজ জন্মে না। গোল-আলুর বীজ জন্মিতে দেখা গিয়াছে, 
কিন্তু সে বীজ বপনপুর্ধবক আধাদ করিয়া সফলকাঁম হইতে হইলে ২1৩ 
বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু বীজ-আলু রোপণ করিলে কয়েক 
মাস মধ্যেই ফল পাওয়া যাঁয়। মুখী, চোক গেঁড়, বা মূল/--এ সকলই 
উদ্ভিদের কাণ্ডাংশ মাত্র, উহার! ভূগর্ভস্থ কাঁও ভিন্ন আর কিছুই নহে 
ইহীরা শিকড়ের অংশও ন'হ। শিকড় বা শিকড়ের অংশ হইতে স্বতন্ত্র 
গাছ জন্মে না, কারণ শিকড়ে পত্রমুকুল বা চোঁক (1৪60৫ ) থাকে 
না। আলু, কচু প্রত্ৃতির গাত্রে একাধিক চোঁক থাকে, অবদর পাইলে 
সেই চৌক মুখরিত হইয়! ক্রমে উদ্ভিদ্বর আকার ধারণ করে। বটবৃক্ষের 
কাণ্ড ও শাখাগ্রশাখার গাত্র হইতে ঝুরি লদ্বিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ 
করে। উক্ত ঝুরিগুলি শিকড় ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। শিকড় বলিয়া 
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উহ! হইতে চার! কিন্বা পত্র জন্মে না, কিন্তু বটবৃক্ষের শাঁখ। কাটিয়া রোপণ . 
করিলে স্বতন্ত্র চারা উৎপন্ন হয়। লাউ, কুমড়া, শল। প্রভৃতি অনেক 
উদ্ভিদের কাণস্থিত গ্রন্থি বা গাঁট হইতে ঝুরি উদগত হয় এবং সে ঝুরি ভূমি 
স্পর্শ করিতে পাইলে শিকড়ের স্ায় ভূগর্ভ হইতে রস আহরণ করিয়া মূল- 
উদ্ভিদ প্রেরণ করে। সেই ঝুরিগুলিকে লতিক1 হইতে স্বতন্ত্র করিয়া 
রোপণ করিলে কোন কাঁজই হয় না, কিন্তু ২।১টা গ্রন্থিমমেত খণ্ড-লতিকা 
রোপণ করিলে দ্বতন্ত্র গাছ উৎপন্ন হয়। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
্স্থকার একবার একটী লাউগাছ হইতে (মুল গাছটা বজায় 
রাখিয়!) ৫1৬টা স্বতন্ত্র গাছ উৎপন্ন করিয়াছিলেন । . প্রত্যেক গাঁছই 
যথেষ্ট ফল প্রদান করিয়াছিল। ইহাদিগকে লতা-কলম বলিলে ক্ষতি 
নাই। 

আলু কিন্বা মাঁনকচুর শিকড় রোপণ করিলে চাঁরা জন্মে না, কিন্তু 
আলুবা মানকচুর চোক স্বতন্্ভাবে রোপণ করিলে তাহা মুকুলিত ও 
অস্কুরিত হয়। সুতরাং জানিয়৷ রাখিতে হইবে যে, আন্তর্ভৌমিক কাণ্ড 
উদ্ভিদের অংশ-মাত্র,»-শিকড় বা শিকড়ের অংশ নহে। 

অবাঁদের জন্য উল্লিখিত উদ্ভিদসসূহের যে সকল তথাকথিত মূল রক্ষিত 
হয় যথাসময়ে অথবা অনুকূল অবস্থ। পাইলে রক্ষিত স্থলেই তাহারা 
অস্কুরিত হয়। 'এই জন্য তাহাদিগকে এরূপ সাবধানে রাখিতে হয় যে» 
অকারণে বা অকালে তাহার! অস্কুরিত হইতে না পারে। 

উল্লিখিত উদ্ভিদ সমূহের কন্দ ভূমি হইতে সংগৃহীত হইবার পর অল্প- 
দিন মধ্যেই মুখরিত হইবার বা মুখাইবার প্রয়াস পায় বলিয়া! তাহাদিগকে 
অণ্ত সাবধানে রক্ষা করিতে হয়। ইহার! চৈতন্তবিশ্্ট বলিয়া মুকুলিত 
হইবার কাঁল সমাগত হইলেই ম্বতঃই জাগরিত হয় কিন্ত যতদিন না সে 
বন্ুযোগ অবদর আইসে, ততদিন তাহার! নিদ্রাভিভূতভাবে পড়িয়া 
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থাকে। কেবল যে খতু পরিবর্তনের ফলে ইহার! জাগরিত হয় তাহ! নহে, 
কৃত্রিম উপায়জনিত খতুদক্কেত পাইলেও' তাহারা সংজ্ঞা লাভ করে, 
জাগিয়া উঠে, অবশেষে মুকুলিত ও অস্কুরিত হয় । 

গৃহের গুদামে বা যে কোন স্থানে বীজসকল সংগৃহীতাবস্থায় থাকুক, 
স্ুযৌগ পাইলেই, কিন্ব। কাল-সমাগত হইলেই, যখন তাহার! মুখরিত 
হইয়া থাকে, তখন আবাদের জন্য তাহাদিগকে নিরস্কুরাবস্থায় রোপণ ন। 
করিয়! পূর্ববাহ্নে মুকাইয় লইয়া রোপণ কর! স্থবিধাজনক | এই' কারণে 
রোপণের পুধ্বে ইহ্াদ্দিগকে গৃহের মধ্যে কিন্বা রক্ষিত স্থানে অস্কুরিত 
করিয়া লওয়াই প্রশস্ত । 

ইহাদিগের অবয়ব রসে পুরণ, সুতরাং ঈষৎ উত্তাপ পাইলেই মুখী সকল 
মুখ্বরিত হয়। উত্তপ অর্থে,_-বায়ুমাগুলিক উত্তাপ 'ও ভৌতিক উত্তাপ, 
উভয়বিধ উত্তাপ বুঝিতে হইবে । বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের হাসবৃদ্ধির সহিত 
শরীরের আভ্যন্তরীণ উত্তীপের অতি নিকট সন্বন্ধ আছে। পৃথিবীতে এমন 
কোন পদার্থ দেখা যায় না যাহা বহির্দেশের উত্তপের অনুবর্তী নহে । 
কঠিন ইন্পাঁত, কাঁচ, লৌহ ও প্রস্তর হইতে বীজ ও উদ্ভিদ মাত্রেই বাঘু- 
মণ্ডলের উত্তাপের অধীন, ফলত; শীতকালে সঙ্কুচিত এবং গ্রীষ্মকালে ক্ষীত 
হয়। যাহাদিগের অবয়ব স্থিতিস্থাপক তাহারা ক্ষীতিসহ স্থতরাং একদিকে 
গ্রীক্মকালে যেরূপ তাহার! উত্তাপের ফলে স্ফীত হয়, অন্তদ্িকে শীতকালে 
উত্তাপের অল্পতানিবন্ধন সক্কুচিত হয়। উক্ত ছুই অবস্থাতেই যাহারা বিদীর্ণ 
হম়্ না, তাহারা সজীব পদার্_জীব ও উদ্ভিদ কিন্ত প্রস্তর, কাচ 
প্রভৃতি নিতাস্ত কঠিন জড় সকল শীত বা গ্রীষ্মের প্রকোপে বিদীর্ণ হয়, 
ইহারা স্থিতিস্থাপক নহে। লৌহাদি ধাতু সকলেরও কথঞ্চিত কমনীয়তা 
আছে বলিয়া শতোত্তাপ সহ করিতে সক্ষম কিন্তু আকুঞ্চনবিক্ষারণ গুণ- 
বিবর্জিত নহে। 


৭৬ সব্জীবাগ 


গৃহমধ্যে অনুষণ স্থানে থাকিলে মূল সন্কুচিত বা নিত্রিত থা:ক। 
এজন্ত ইহাদিগকে সর্দিহীন এন্ুষ স্থানে রাবিতে হয়। 
শীতকাল নিকটবর্তী হইলে ইহারা আরও নির্জীব হইয়া পড়ে 
কিন্তু যেই বসম্তমলয়ের আবির্ভাব হয়, অমনি তাহাদ্িগের জড়তা ভাঙ্গিয়া 
যায়, তাহার! জাগিয়া উঠে, মুখরিত হইবার চেষ্টা পায় এবং মুকুলিত হয়। 
গৃহমধ্যে স্তপাকারে কিন্বা৷ ঘনীভৃতাবস্থায় থাকিলেও ইহারা অসময়ে সুকু- 
লিত হুইয়৷ থাকে । 

চাষ-আবাদে, বিশেষতঃ উগ্ভানকার্ষ্য, সকল সময় প্রকৃতির উপর 
নির্ভর করিয়! নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। রোপণের সময় সমাগতপ্রায় 
হইলে এবং রোপণের ২।৩ সপ্তাহ পুর্বে মূল, গেঁড়, মুকী বা চোকগুলিকে 
কোনও স্থানে স্বপাকারে রাখিয়! সেই স্তপ খণ্ডবিগালির।শি দ্বার! উত্তম- 
রূপে আবরিত করিয়া রাখিতে হইবে। বাক্স বা চাঞারিতে ইহাদ্িগকে 
স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়! উপরে এবং থাক্‌ বা স্তবক পরস্পর মধ্যে খণ্ড 
বিচালী দিয়! রাখিতে পারিলে আর ও ভাল হয় ॥ বিচালীর অভাবে স্তরের 
উপরে চট বা থলে প্রসারিত করিয় রাখিলেও চলিতে পারে । এইরূপে 
৭৮ দিন হইতে ১০1১২ দিন থাকিলেই তৎসমুদ্ধায় হইতে চোক ফুটিয়। 
উঠে। স্তপের মূলগুলি উত্তমরূপে মুকুলিত বা! মুখরিত হুইয়। উঠিলে যথ।" 
নিম্পমে তাহাদিগকে ভূমিতে রোপণ কারতে হইবে। অমুকুলিত অবস্থায় 
ভূমিতে রোপণ করিলে ইহাদের অঙ্কুরণে কালবিলম্ব হয়, অনেক সময় 
পচিয়া যায়। 


লীক ৭৭ 


লীক (1,681) 

পেয়াজ বা লযুণের সহিত লীকের অনেকটা সাঁদৃশ্ত আছে। ইহার যে 
স্থল কাণ্ড তাহাই ব্যঞ্জনাদিতে মসলারূপে ব্যবহৃত হুয়। লীকের পত্র ও 
কাণ্ডে পেয়াজের স্তায় গন্ধ আছে। 

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে টবে বা আবৃত ভখটীতে বীজ বপন করিতে হয় । 
চারা উগ্দত হইয়া তিন-চারিটী পাতাবিশিষ্ট হইলে, ক্ষেত্রে চারা রোপণ 
করিবে । রোপণের নিয়ম এই ষে, পটিতে ১৫ ইঞ্চ অন্তর ৫ ইঞ্চ চওড়া ও 
৬ইঞ্চ গভীর এক একটা নাল! রচনা করিতে হইবে। অনন্তর সেই নাল! 
মধ্যে অল্প গোয়াল বাড়ীর পুরাতন সাঁর দিয়া ৬ ইঞ্চ অন্তর এক একটা চাঁরা' 
রোপণের পর, একমাস ব1 দেড়মাঁস কাঁল কেবল মধ্যে মধ্যে জলসেচন ও 
নীড়ানি করিবে। অতঃপর যখন দেখা যাইবে যে, গাছের কা ভূপৃষ্ঠ 
হইতে 9।৫ অঙ্গুলি পরিমাণ উচ্চ হইয়াছে তখন সেই সারাঁল মাটি দ্বারা পুর্ণ 
করিয়া গাছের সমুদায় কাগুটা ঢাঁকিয়! দেওয়া! উচিত। গাছের গোড়ায় 
মাটি যত আল্গ থাকিবে, ততই সেই কাঁগু ক্ষীত ও স্থুল হইবে। এক্ষণে 
জল সেচন ও গোড়া পরিষ্কার রাখ! ভিন্ন অন্ত কোন পাট নাই। যত্র 
করিয়। রাখিতে পারিলে যাঁবৎ ন! বর্ষ। সমাগত হয় তাবৎকাল উহ ক্ষেত্রে 
নিরাপদে থাকিতে পারে এবং প্রয়োজনমত তুলিয়া আনিয়া তাহাদিগকে 
ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 

পলাতু বা পেয়াজ (08390. ) 

তরকারিরূপে পলাও্র নিজত্ব ক্ছি নাই, গন্ধের বিশেষত্বহেতু মসলা- 
রূপে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছ্ে। হিন্দুদিগের মধ্যে ইহার ব্যবহার গতি 
বিরল । অপরাপর প্রান্দ কল জাতির মধ্যে পেয়াজ গ্রার সকল ব্যঞ্জনের 
উপাদান । আফিষ-নিরমিধ নির্বিশেষে যে কোন ব্যঞজনে পেয়াজ নিয়ো 


৭৮ সবজীবাগ 


জিত হয়, তাহা উপাদেয় হয়, সুতরি হয়-_সুখরোচিক হয়। ইউরোপীয়- 
ঘিগের মধ্যে সালাদরূপেও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। পলাওু উত্তেজক 
সবজী উপরন্ত মসল! মধ্যে পরিগণিত। 

অ'শবিশিষ্ট হাল্‌ক! মাটিই পেয়াজের পক্ষে প্রশস্ত । পেঁয়াজ মূল- 
জাতীয় উদ্ভিদ, সুতরাং ইহার আবাদের জন্য মাটি যত ঝুরা ও লঘু করিতে 
পারা যায় ততই মুল বৃদ্ধির পক্ষে সুবিধা হয়। 

এ দেশে সাধারণতঃ ছুই প্রকার পেয়াজ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ছাচি ও 
পাটনাই। হাচি পেগ্াজের আকার স্বভাবতঃ ছোট, গন্ধ অল্লাধিক তীব্র, 
কিন্তু ইহার ফলন অধিক হয়। পাঁটনাই পেয়াজ, বেহাঁর অঞ্চলে প্রচুর 
জন্মে। ইহার আকার বড়, গন্ধ অপেক্ষাকৃত মৃদ, ম্বাদ মধুর এবং ব্রণ 
শ্বেতের সহিত লালের মিশ্রণ । এই ছুই জাতি ব্যতীত আজকাল নানা 
জাতীয় বিলাতী পেঁয়াজও দেশে রোপিত হইয়। থাকে । 

যে প্রকার পেযাজেরই আবাদ হউক, মাটি বিশেষ লঘুং উর্ববরা ও সারবঝান্‌ 
হওয়া! আবশ্তক। বিস্তৃত আবাদের জন্য ভূমি কোপাইয়া, পরে লাঙ্গল ও 
মই দ্বারা মাঁটি উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে এবং মৃত্িকাস্থিত ইষ্টকাঁদি 
পৃথক করিয়া সমধিক পরিমাণে গোয়াল বাড়ীর পুরাতন আবর্জনা ও 
উদ্ভিজ্জ ক্ষার মাঁটির সহিত মিশাইতে হইবে ।-: তৎপরে পটি মধ্যে যথা- 
নিয়মে চারা রোপণ করিতে হইবে | বিস্তৃত ঝা সঙ্কীর্ণ আবাদ হউক, পট 
অধ্যে ইহার আবাদই স্থবিধাজনক। এইজন্ত জমীকে অল্লাধিক পটিতে 
বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে। 
. বীন্ধ হইতে যে নকল চার! উৎপন্ন করা যাঁয় তাহার ফসল অপেক্ষান্কত 
“বিলম্বে হয় এবং তাহার ফলনওগ্প্রথম বখসর কম হয়। পুর্ধ্ব বৎসরের 
পেয়াজ বীজরূপে ব্যবহৃত হইলে ফলন অধিক হয় এবং পেঁয়াজের আকার 
বড় হয় কিন্ত এতছুপায়ে আঁবাদ করিতে হইলে বীজ-পেয়াজের বাবতে ব্যয় 


পলা ঝ৷ পেয়াজ ৭৯ 


অধিক হয়। যাহা হউক, বীজের চারা অতিশয় ক্ষু্ধ হইয়া থাঁকে, সেই 
জন্ প্রথম বৎসরে যে পেঁমাজ উৎপন্ন হয় তাহ! তাদৃশ বড় হয় না। পুরাতন 
অর্থাৎ পুর্বব বৎসরের পেয়াজ রোপণ করিলে মুল সকল বড় হয়, ফসল 
অধিক হয়। 

সাধারণতঃ পেয়াজের চার! উৎপন্ন করিবার জন্ত বীজ অথবা পেয়াজ 
নিয়োজিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিগত ১৩০৭ সালে গ্রন্থকার ছারবঙ্গের 
অন্তর্গত রাজনগরে অবস্থানকালে পরীক্ষা করিয় দেখিয়াছেন যে, পেয়াঁ 
জের নিম্াংশস্থিত চাকৃতি (0190) (যাহ! কুট্টনকালে কাটিয়া ফেলিয়া! 
দেওয়৷ যায়) আদত, অথব1 ২৩ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া হাপোর দিলে যথা- 
রীতি চার! জন্মিয়া থাকে। উক্ত প্রণালী অবলম্বনের সুবিধ। এই যে, বীজ 
বা চারার জন্ত আদত পেয়াজ রোপণ করিতে হয় না। আরও সুবিধা এই 
যে, বীজ অস্কুরিত করিবাঁর জন্য অনেক প্রয়াস পাইতে হয়, কিন্তু পেঁয়াজের 
চাকৃতি রোপণ করিলে অনেকটা ঝঞ্চট কমে । দ্বিতীয়তঃ চার! উৎপন্ন 
'করিবার জন্ত ষে পেঁয়াজ খরিদ করিতে হর দে খরচটাও বীচিয়! যায়। 
বাড়ীতে খরচের জন্য যে পেয়াজ ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের নিয়।ংশের 
চাকতি ফেলিয়া ন! দিয় জমিতে হাপোর বা পা দিয়া রাখিলে 
যথাসময়ে যথানিয়মে ক্ষেতের 'পটা বা! চৌকায় রোপণ করলেই চলে । 
এতহুদ্ধেস্তে শ্রাবণ-ভা্র মাসে পেম্াজের গোড়! সংগ্রহ করতঃ কাষ্টাগ্রিজাত 
ভম্মমধ্যে ক্ষণকাল অর্থাৎ ২।১ ঘণ্ট।কাঁল রাখিবার পর কোন আবুত স্থানে 
পাতলাভাবে ছড়াইয়া শুক লঘু মাটি বা বালি ছার! চাপা দিতে হইবে। 
অঙ্কুরোদগত হইলে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা কর্ততবা। ৮1১* দিন পরেই 
অস্কুররকল নয়নগোচর হইতে থাকে-। কয়েক মাস এইরূপে পাঁলন করিয়া 
চার! সমুহকে ক্ষেত্রের যথাস্থানে রোপণ করিতে হাইরে। উল্লিখিত 
প্রণালীতে চীরা উৎপন্ন করিতে হইলে অধিক কাপবিলম্ষ করা উচিত 


৮০ সব্জীরবাগ 
নহে? কারণ বিপন্ব করিলে আবাদ করিতে অধিক দিন সময় পাঁওয়া যাঁর 
না, ফলতঃ পেয়াজ বড় হইতে পাঁয় না, ফলনও অধিক হয় ন। 

যাহা হউক, আশ্বিন মাসে বীত পাত দিতে হয়। বীজ অস্কুরিত 
- হইয়! চারাগুলি ২৩টী কলিযুক্ত বা পত্রধিশিষ্ট হইলে পটা মধ্যে তাহা- 
দিগকে পেয়াজের জাতিগত আকারাম্ুসারে ৪৫ ইঞ্চ হইতে ৬৭ ইঞ্চ 
ব্যবধানে রোপণ করিবে । মৃত্তিকাঁয় রসের অবস্থা বুঝিয়! সপ্তাহে একবার 
বা ছুইবার জলসেচন করিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে খুর্পি দ্বার! মাটি উদ্কাইয়া 
দিবে এবং গাছের গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া! দিবে। ফাল্তুন-চৈত্র মাসে 
গাছ সুক্ষ হইতে থাকিলে পেঁয়াজগুলিকে উঠাইয়৷ লইতে হয়। যেখানে 
কেবল গৃহস্থালী ব্যবহারের জন্ত ইহার আবাদ হয়, পেস্থলে ইতংপূর্ব্ব 
হইতেই গাছ উঠাইতে পারা যায় ।, 

সুরসিদাবাদ ও ছারভাঙ্গায় থাকিতে বিলাতী বছ জাতীয় পেঁয়াজের 
অবোদদ করা গিয়াছিল। বিল্লাতী পের/জের এক একটা গাছে এক 
একটী মাত্র মূল হয়, কিন্ত মে সকল মূলের আঁকার খুব বড় হয়। অস্থান্তি 
বিলাত্তী জাতির মধ্যে 911: 910 জাতির মুলের প্রত্যেকটা প্রায় আধ, 
সের ওজনের হইয়া থাকে । ইদানীং অনেক জাতীয় বিলাতী পেঁয়াজের 
বীজ এদেশে বীজব্যবসায়ীগণ আমদাঁনী করেন। 

“গাছ সমেত সূলঙুলি ভূমি হইতে উঠাইয়! রৌদ্রে একদিন উত্তমরূপে 
শুষ্ক করতঃ কোন গুষ্ধ গৃহে বালির মধ্যে পুতিচ। রাখিলে পেজ অনেক 
দিবল তাজা ব! সজীব থাকে৷ 

এফ বিঘা অমিতে, প্রায় ১০০ মণ পেয়াজ উৎপর হইয়া থাকে, এব 
প্রতি মণের মুল্য পচ সিক! হইলে উক্ত এক শত মণ ফসলের মৃপ্য ৯২৫ 
টাকা হয়। ইহাক'ডাষে.ফদি পঞ্চাল.টাক। ও খরচ হয়, তঁহা হইলে ৯৫% 
টাঙ্গঝ লাজখাকে। 


ছা 


গন্ধন বা" গদিনা( 9%,911০6) 

মুল হইতে ইহার চাঁর!জন্মে। মূলের-ও পাঁতার গন্ধ পেঁয়াজের স্ভায় 
কিন্তু অপেক্ষাকৃত মৃছ। তরকারীতে ব্যবহৃত হয় । আশ্বিন মাসের শেষ 
ভাগে ভূমিতে বসাইতে হয় কিন্তু শৈত্য প্রদেশের ফান্তুন হইতে বৈশাখ 
মাস অবধি মূল পুতিবার সময়। পেয়াজ বা লষুণের ্যাঁয় ইহার আবাদ 
প্রণালী । ছোট ছোট পট বাঁ চৌকায় ছয় ইঞ্চ ব্যবধানে সুল পুতিতে 
হয়। পৌয মাঁস হইতে ইহ ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য 
খাগ্ভবিভাগে সালাদে ইহ! নিয়োজিত হয়। 


লযুণ (99019 ) 

সচরাচর আমর! ইহাকে রধুখ নামে অভিহিত করিয়া থ।কি, কিন্ত 
প্রক্কৃতপন্ষে ইহার নাম,_-লষুণ। 

পলাতু ও লষুণের আবাদ-প্রণা্ী প্রায় এক প্রকার। ইহার জন্য 
মাটি উচ্চ ও হাঁল্ক হওয়! আবস্ঠীক। আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে অর্থাৎ 
বর্ষাকাল একবা'র উত্তীর্ণ হইলে ভূমিতে লধুণ রোপথ করিতে হয়। পটির 
মধ্যে ৬ইঞ্চ তস্তর শ্রেণী রচনা করিয়! তন্মধ্যে ৬ইঞ্চ ব্যবধানে এক-একটা 
লষুণেব মুল পুতিয়া দিবে। পুতিবার সময় যেন মনে থাকে য়ে, উহার 
উপরিভাগ মৃত্িকার উপরিভাগে কিঞিন্মা্র ভাসিয়। থাকে । যাবৎ অস্কু- 
রিত না হয় তাবৎ ঈহাতে জলমেচন করিবার কোন আবঞ্ঠক হয় ল!। 
পাত! বাহির হলে, মাঁটিতে রসের অবস্থা বুঝিয়৷ সপ্তাহে একবার 
ব! ছুইবার জলসেচন করিতে হুইবে। সর্বদা গোড়ার মাটি নিড়ানী 
গার! আল্গ! রাখবে । ফাালম্তন মাসে, গা. সকল বিবর্ণ হইতে .থাকে, 
তখন উহাতে আর গলসেচন করা/রিধি-নকে.। ক্রমে জমে সমুদ্তায গাছ 


২ সবজীবাগ 


শুকাইয়া আঁসিলে যত্রসহকারে উঠাইয়া রৌদ্রে ছই তিন দিন শুক করিবে। 
তষনস্তর পেয়াজের ন্যায় গৃহে রাখিয়! দিবে কিন্বা বিক্রয় করিবে। 


একাদশ অধ্যায় 


মটর ব। কড়াই-শু'টা (2০৪) 


কৃষকগণের ক্ষেতে সাধারণতঃ ষে মটরের আবাদ হইয়া থাকে, 
তাহাতে ঘিদল প্রস্তত হয় এবং প্রার্কত ভাষায় সে সকল মটরের সাধারণ 
নাম,--কড়াই বা কলাই। ইহ! সমতল দেশ সকলের শীতকালের 
তরকারি । মটর অতি পুষ্টিকর খাদ্য। সমতল দেশে ইহা কা্ডিক মাসে 
এবং ছিমপ্রধান দেশে মাঘ-ফাস্তনে খপনীয়। সবজী:ক্ষেত্রে ব৷ বাগানে 
ষে সমুদয় উৎকৃষ্ট জাতীয় মটর জন্মে তাহাই তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। 
'পুর্ধ্ব প্রকারের মটরের আবাদের কথ! পকৃষিক্ষেত্রে বিবৃত হইয়াছে সুতরাং 
গস্থলে তৎসন্বন্ধে কোনরূপ আলোচনার প্রয়োজন নাই । বিলাঁতী যত 
প্রকার মটর এদেশে আমদানী হুইয়। থাকে তন্মধ্যে নিশ্ললিখিত কয়েকটা 
'আমাদিগের বিশেষ পরীক্ষিত এবং তাহাদিগের প্রশংসা! না করিয়া 
-থাকিতে পারা যায় না। ইহাদিগের আকার যেমন বৃহৎ, ম্বাদও তেমনই 
মধুর । নিক্মলিখিত মটরের গুটি মধ্যে ৮্টী হইতে ১*।১১টা দানা 
থাকে। 

(১) সইম্পিরিয়াল, (২) চ্যাম্পিয়ন অবইংলও, (৩) আমে- 
.র্িিকান ওজর, (৪) ইম্প্রভডংরিংলিডার, (৫) ডোয়াফ"জ্জালি 
ঘট )এযাভহোনগ্রতৃতি বগেক জাতীয় মটর জিশেহউউজাখযোগ্য। 


মটর ঝ কড়াই-শু'টা ৮৩ 


ইদানীং আরও অনেক প্রকাঁর মটর উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিদেশ 
বাঁজ উৎপাদক বা বীজ ব্যবপায়ীগণ কতকগুলি মটরকে নিজন্ব করিয়া! 
লইয়৷ স্বতন্ত্র নামে অভিহিত করেন। বীজ ব্যবসায়ীদিগের তালিকায় 
তাহ। ভষ্টব্য। 

ভান্র মাসের শেষ ভাগে যথানিয়মে ভূমি করিয়া ও মাটির ঢেল! ভাঙ্গিয়! 
জমি তৈয়ার করিতে হইবে ॥ পরে, বর্ষা উত্তীর্ণ হইলেই কার্তিকের 
প্রথম হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাঁগ. মধ্যে বীজ বপন করিতে হইবে। 
বীজ বপনের পুর্ব্বে চৌকার উত্তর-দক্ষিণে দড়ি ধরিয়া দেড় বা ছুই হাত 
অন্তর ৪.ইঞ্চ গভীর জুলি করিবে। অনন্তর, সেই জুলি মধ্যে ৫৬-অঙ্গুলি 
ব্যবধানে এক-একটা বীজ ফেলিয়! অগ্রদর হইতে থাকিবে। পরে ঘুরিয়। 
আসিয়া দেখিবে,_যদি কোন স্থানে ঘনভাবে বীজ পতিত হইয়। থাকে 
তাহা হইলে আবশ্তকমত দাঁনা উঠাইয়া_যেস্থানে পাতলা ভাবে 
পড়িয়াছে-_সেইথানে ফেলিয়৷ দ্বিবে। বীজ পরস্পরের মধ্যে ৫1৬-অঙ্গুলির 
ব্যবধানই যথে্ট। অনন্তর জুলির পার্্স্থিত মৃত্তিকা দ্বারা বীজ ঢাকিয়! 
ঈষৎ চাপিয়! দিবে। এক্ষণে যে স্থান কাটিয়া জুলি পুর্ণ কর! গেল, 
তাহাকেই ছুলি বলিয়! জানিতে হইবে । ভবিষ্যতে অর্থাৎ মটরের গাছ 
উদ্গত হইলে প্রত্যেক ছুইটী জুলির উপরে কঞ্চি, পাট-কাটি কিনব 
ধঞ্চেকাটি দ্বার! দো-চালাবৎ করিয়া দিতে হইবে । কাটিগুলি এমন- 
ভাবে রাখিতে হইবে যেন, জুলি লইতে হেলাভাবে উঠিয়া তাহা'দিগের 
শেষাগ্রভাগ উপরে মিলিত হয়॥ লতিকা সকল যাহাতে অবলম্বন পায় 
তাহার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। লতিক! সক বিজড়িত হইয়৷ পড়িলে 
নি যথাযোগ্য অবলম্বন.ন! পাইলে ফল ধারণে বিমুখ হয়। 
. শ্বীজ বপন করিয়। উত্তমরূপে সার দিতে হয়। ইহার পক্ষে হুংস, 
রঃ ও পারাবতের বিষ্ঠা বিশেষ উপকারী । যেখানে উল্লিখিত সারের 


৮৪ সব্জীবাগ' 


অভাব, তথায় গোয়ালঘরের আবর্জনা 'ও ছাই প্রশস্ত। চার! জন্সিলে 
আবশ্তকমত জলসেচন করিবে এবং সময়ে সময়ে মাটি খুশড়িযা দিবে। 
গাছ অতিশয় ঘন হইয়! জন্মিয়া থাকিলে, ঘনতা ভাঙ্গিয়৷ গাছ মধ্যাংশের 
আবশ্তুক মততুলিয়৷ ফেলিয়া পাতলা! করিয়া দিবে । চাঁরা উদগত হইবার 
পর যাবৎ গাছে পুষ্প সমাগম ন1 হয় তাবৎ কাল মধ্যে চারা সকলের 
পখতিতে একবার বা ছইবার অস্থিচর্ণ বা মাছের কীটা-ভিজান জল সেচন 
করিতে পারিল গাছগুলি বলিষ্ঠ ও তেজাল হয়, ফল বড় হয় এবং মিষ্ট হয়। 

বীজ বপন করিবার পর যাবৎ অঙ্কুরিত না হয়, তাঁবৎকাল উহাঁদিগকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করা আবগ্তক নতুবা পক্ষী বা মুধষিকগণ মাঁটির ভিতর 
হইতে বীজ তুলিয়া! খাইয়! যায়। বীজগুলিতে মেটে-সিন্দুর মাথাইয়া 
বপন করিলে কোন পোঁকা-মাকড় বা পক্ষীতে খাইয়। ফেলিতে 
পারে না।. বীজে মেটে সিন্দুর মাখাইতে হইলে, মেটে পিন্দুরকে স্থুইট- 
অয়েলের সহিত গুপিতে হইবে। তদনস্তর উহাতে বীজগুণি একবার 
উলট.পালট করিয়া লইলেই চলিবে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কার্তিক মাসেই বীজ বপন করিতে হবে | 
সকল বীজ কিন্ত একেবারে বপন না করিয়! পৌষ মাস পর্যাস্ত ১৫২৯ 
দ্বিবন অন্তর পর্য্যায়ক্রমে বপন করিলে ফান্ন মাস পর্যন্ত ফসল পাওয়া 
ষায়। 

জাতিবিশেষের রোপণের কাল নির্দেশ অনুসারে মটর তিন ভাগে 
বা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা,_-আগু (যাহারা অগ্রে ফল দান করে % 
অর্ধাণ্ড (যাহারা আগুর পরেই ফল প্রদান করে ) এবং নাম্লা বা নাবী 
(যাহারা সর্বশেষে ফল প্রদ্দান করে)। খতুর অবস্থাম্সারে ইহারা 
পালিত হইয়া স্বাতন্রপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই জন্ত জাতিগত বিশেষত্ব অনুসারে 
খ্বতুর অগ্রপশ্টাৎন্ডেদে ইহাদিগকে রোপণ করিতে হইবে। ' 


.উমেটে। রা বিবাঁতি বেগুণ ৫ 


 ওলগুককড়াই নামে এক প্রকার কৌকড়ান ( 1700160) মটর 
আছে। তাহার দানা ও খোঁসা--উভয়ই মিষ্ট। ওলগা শু"টী খোসা 
সমেতই ব্ঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার আবাদদে কোন জাফরি 
ব। অবলম্বনের ' প্রয়োজন হয় না, কারণ ওলগা! লতিকাগুলি অধিক 
দীর্ঘ হয় না। ৃ 
মটরগাছ, লতিকা-জাতীয় উত্ভিদ। কোন কোন জাতির লিক! 
৩1৪ হাত, কোন কোন জাতির ২৩ হাত, আবার কোন কোন জাতির 
লতিক। আধ হাঁত হইতে এক ৷ দেড় হাত দীর্ঘ হর। জাতিগত বৃদ্ধির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অবলম্বনের জন্য বড় বা ছোট কাটির দ্বারা জাফরি 
করিয়! দিতে হয়। ছোট জাতির গাছ সম্মুখে, মধ্যমাকার জাতির গাছ 
মধ্য ভাগে এবং দীর্ঘ জাতির গাছ পশ্চাতে রাখিতে হয়। এই প্রণালীতে 
বীজ বুনিলে এক জাতির গাছ অপর জাতিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে 
না। 


টমেটে। ঝ! বিলাতী বেগুণ (0208০ ) 


চাধীগণ ইহাকে “তেমতি' বা! গোট-বেগুণ কহে। ইযুরোপীয়গণের 
নিকট উমেটে। অতি উপাদেয়” তরকারী। বাঙ্গালীর ঘরে ইহার এখনও 
বিশেষ প্রতিপত্তি হয় নাই, তবে অনেকে ইহার সুন্দর ফল দেখিবার 
জন্তও স্ব স্ব বাগানে উৎপন্ন করিয়া থাকেন ইহ! সুপ হইলে অল্লাম্বাদ 
হইয়। থাকে । ইহার পাঁক ফলে উত্তম চাটনি প্রস্তত হয়। টমেটোর 
ফল গোলাকার এবং পরিপঞ্ক হইলে জাতি অনুসায়ে মনোহর স্থবর্ণ বা 
হরিদ্রা বা লালবর্ণের হয়। অপরিপক্ষ “ফল বার্তাকুর স্তায় ভাজিলে 
আহারে অস্যুক্ত বেগুন ভাজ! মন্দ লাগে না। 


৮৬ সবজীবাগ 

ভাদ্র মাসে ইহার বীজ বপন করিবার সময় । যথানিয়মে বীজ বপন 
করিয়া চারা উৎপন্ন করিবে এবং সেই চাঁরাগুলি তিন চারি অঙ্গুলি উচ্চ 
হইলে সারবান্‌ জমিতে রোপণ করিতে হইবে । টমেটো! ক্ষেত্রে ভেড়ীসার 
প্রশস্ত, তদভাবে গোঁয়ালবাড়ীর আবর্জনা । টমেটো গাছ অতিশয় 
বুভুক্ষু, অল্পদিনের মধ্যে অতিশয় শিকড়বিশিষ্ট হইয় পড়ে, সুতরাং অল্প 
দিন মধ্যে ভূগর্ভ হইতে বু সার আহরণ করিয়া! লয়, এজন্য ইহার জমিতে 
যথেষ্ট পরিমাণে সার দেওয়া উচিত । 

টমেটে! এতই বহুল পরিমাণে ফলিয়৷ থাকে যে, একটা দীর্ঘ পটি 
থাকিলে একটী গৃহস্থের বিলক্ষণ চলিতে পারে কিন্তু ধাহার খরচ 
অধিক তাহার পক্ষে চৌকাঁয় টমেটো রোপণ করা উচিত। চৌকায় 
ছুই হাত অন্তর গাছ বসাইতে হইবে। চারাগুলি মাটিতে সংলগ্ন হইলে 
এবং সমুচ্চ হইয়! উঠিলে গাছের ডগা কাটিয়া! দিতে হয়। ডগা কাটিয়! 
দিলে মূল কাও হইতে শাখা-প্রশাখা উদগত হইয়! গাছ বিস্তুত ও ঝাড়ান্‌ 
হইয়! পড়ে। দীড়া-গাছ অপেক্ষা ঝাড়ান্‌ ব| প্রসারিত গাছে অধিক ফল 
ধারণ করে। এই জন্ত গাছের শিরাভাগ কাটিয় দিতে হয় এবং তাহা 
হইলে উহা! অচিরে শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট হইয়৷ পড়ে। টমেটে৷ গাছ 
লতানিয়া নছে। ইহার শাখাপ্রশাখ| নিতান্ত কোমল সুতরাং অধিক 
শাখা প্রশাখা নির্গত হইলে আর দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে না 
পারিয়! মৃত্তিকাভিমুখী বা ভূমি সংলগ্ন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক শাখা- 
প্রশাখা যত দীর্ঘ হইতে থাকে তত তাহাদিগকে দণ্ড বা ষষ্ট বারা বাধিয়া 
দিলে এক-একটা গাছ স্থপ্রশস্ত হয় এবং ফলও প্রচুয় জন্মে । 

টমেটো গাছ টবে পাঁলন করিলে যখন উহ! ফল ধারণ করে তখন 
দেখিতে অতি সুন্নার হয় । টব অন্ততঃ ১২-ইঞ হওয়া! আবগ্তক। এত- 
ছদ্েস্তে হাপোর হুইতে চার! তুলিয়া যরানিয়মে টবে বসাইয়া পালন 


টমেটো বাঁ ফিলাতি বেগুন ৮ 


করিতে হইবে এবং টবের উপরে বিস্তুত জাফরি করিয়া দিতে হইবে। 
গাছ জাফরি হইতে উচ্চ হইয়! উঠিলে তাহার ডগা কাটিয়া দেওয়! উচিত, 
কারণ তাহ! হইলে মূলকাওড হইতে শাখা-প্রশাখা! উদগত হইয়! উপরিভাগ 
হইতে প্রসারিত হইয়া পড়িবে। প্রাচীর বা বেড়ার গাত্রে টমেটে! গাছ 
নিয়ন্ত্রিত করিলে পার্থদেশে অধিক স্থানের প্রয়োজন হয় না, তাহ! 
ব্যতীত সেই সকল গাছ বেড়া বা প্রাচীর আবৃত করিয়া ফল ধারণ 
করিলে শোভার সাঁমণ্রী হয়, ফল পাঁকিলে আরও মনোহর হয়। ইচ্ছা 
করিলে টমেটে। গাছকে নানাপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পায়! যায়। 
'এ্তহদ্দেশ্তে যে চার! গ্রহণ করিতে হইবে তাহা পরিপুষ্ট ও তেজাল হওয়। 
উচিত। চারাগুলি ৬মঙ্কুলি পরিমিত দীর্ঘ হইয়। উঠিলে নির্বাচিত 
গাছগুলিকে নির্দিষ্ট স্থানে ভূমিতে বা গামলায় সারাল মাটিতে রোপণ 
করিয়া পালন করিতে হইবে এবং গাছের মূলদেশে একটা, ছুইটী বা! 
তিনটা ৩৪ হাত দীর্ঘ অনতিস্থল সরণ খু*টি পুতিয়৷ সেই সকল খুটাতে 
এক-একটী কাগুজাত শাখ| বীধিয়৷ দিয়া সেই শাখাগুলিকে খু'টিতে 
নিয়ন্ত্রিত করিলে মনোহর দেখায়। মূল কাণ্ডে অধিক শাখা-প্রশাখা 
জন্মিতে দেওয়া উচিত নহে। 

যাহা হউক, মধ্যে মধ্যে জলসেচন কর! এবং জমি কোপাইয়া দেওয়া 
ভিন্ন ইহার অন্য বিশেষ পাট নাই । গাছগুলি অতিরিক্ত তেজাল হইলে 
ফল বিদীর্ণ হইয়া যায়। তখন ক্ষেত্রে জন সেচনের পরিমাণ হ্রাস 
করিতে হইবে কিম্বা গাছের কোন কোন স্থান ঈষৎ শারিত করিয়! দিলে 
চলিতে পারে। 

টমেটো গাছের এক প্রকার রোগ আছে তাহাঁকে ওয়েদিম| 20578 
রোগ কহে। রোগের লক্ষণ,_-গাছের পাত! কুড়িয়। অর্থাৎ কৌকড়াইয়া 
যায়। চারা গাছে উক্ত রোগের আবির্ভাব হইলে তাহাকে মাটি হইতে 


৮৮৩ সক্জীবাগ 


উঠাইয়৷ পরিফ্ষারজলে গোড়ার সমুদায্স . মাঁট উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, 
সাবানের জলে বা ঈষদুঞ্চ জলে ধৌতকরতঃ শিকড়গুলি অল্প ছাটিয়া 
দিতে হইবে। অতঃপর গাছের শাখাপ্রশাখাদ্দিগকেও উত্তমরূপে 
উল্লিখিত প্রণালীতে ধৌত করিয়া এবং ডালপাঁল! টিয়া নৃতন স্থানে 
রোপণ করা উচিত । ক্ষেত্রের মধ্যে বড় গাছে রোগ দেখ! দিলে, তাহাকে 
একেবারে তুলিয়া! ফেলিয়া! দেওয়! ভাল । 

মাছ মাংসের সহিত টমেটো সংযোজিত হইলে ব্যঞ্জনের স্বাদ অতি 
উপাদেয় হইয়া থাকে । টমেটো অতি ুপাঁচক এবং মুখরোচক । 


গোল-আলু (0০96০. ) 


. শ্রাবথ-ভাদ্র মাসে ক্ষেত হইতে ভাই ফসল উঠিয়া! গেলে জমিতে 
উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দিয় খৈল সার, গোবর সার, ছাই প্রভৃতি দ্রব্য 
মিশাইয়! বারম্বার চাষ দিতে হয়। আলুর জমিতে যতই চাষ দিতে পারা 
যায়, ততই আবাদ লাভজনক হয়। হালক বা বেলে মাটিতে ছাই 
সংযোজিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঈরদশ মাটির সহিত ছাই 
মিশ্রিত হইলে মাটির ঘনতা বা অখট আরও শিথিল হইয়! যায়, মাটির 
জলধারণের শক্তি আরও হাস পায় ॥। এ'টেল ব! কীাচাল-ধরা মাটিতে ছাই 
শ্যাজত হইলে মাটি আল্গা ও ফাপা হইয়। থাকে ফলতঃ তাভার 
শো : ও ধারকতা বৃদ্ধি পায়, তন্লিবন্ধন উদ্ভিদদেরও বিশেষ উপকার 
হয়। প ' 1 
অন্থিচুণ আলুর পক্ষে, বিশেষ উপকারী ।. এজন্ত.বিঘা! প্রতি ২1৩ মণ 


গোল-আলু ৮৯ 


অস্থিচূর্ণ সংযোজিত করিতে পারিলে ভাল হয় . বাঁজ বপনের অন্ততঃ 
২।৩ মাস পুর্বে অস্থি চূর্ণ মাটির সহিত মিশাইয়! রাখিতে পাঁরিলে ভাল 
হয় কারণ উহ। বিগলিত হইয়া মাটির সহিত মিশিতে ন! পারিলে গাছের 
কোন উপকারে আইসে না। বীজ বপনের ,সঙ্গে সঙ্গে অথব। বীজ 
বপনের ১০৯৫ দিন বা এক মাস পূর্বেও মাটিতে অস্থিচর্ণ প্রদান করিলে, 
উহ বিগলিত হুইয়। উদ্ভিদ্দের আহরণোপযোগী হইবার পূর্বেই আলুর 
বুদ্ধিকাল প্রায় শেষ হইয়! যায়, স্থতরাং এরূপ অবস্থায় সার প্রদ।[নের 
কোন ফল হয় না। হাড়ের সুস্ম চুর্ণ ব্যবহার করিলে অপেক্ষা্কত অল্পদিন 
মধ্যে উপকার পাওয়া যায়। খৈল বা গোবর-সার দিতে হইলেও বীজ 
বপনের সময়ে দেওয়া! কোন মতে উচিত নহে, তাহা হইলে সার বিগলিত 
হইবার সঙ্গে বীজ আলুও উত্তপ্ত হইরা৷ উঠে এবং পচিয়া! যায়। অধিকন্ত, 
ৰীজে অনেক পোকা] আগিয়া সমুদাঁয় বীজ ফলটা নষ্ট করিয়া ফেলে। 
এই জন্ত অস্থিচূর্ণ দিতে হইলে আাঢ-শ্রবণ মাসের মধ্যেই দিতে হইবে। 
ভাদ্র মাসের মধ্যে উক্ত সার ক্ষেত্রে প্রসারিত করতঃ জমি চষিয়৷ 
[দিতে হইবে । মোট কথা,_মা ১ উত্তমরূপে চুর্ণ হইয়! মিশিয়া 
যাওয়া চাই। . 

কার্তিক মাসের প্রথম ভাগে জমিতে আর একবার ল|ঙ্গল ও মই দিয়! 
মাটি সমতল করিতে হইবে। অতঃপর চৌকাঁর প্রস্থ ভাগে, ছয় 
হাত অন্তর, ছয় অঙ্গুণি গভীর, জুলি রচনা করিতে হইবে এবং প্রতি ছই 
'জুলির মধ্যবর্তী জমিতে প্রস্থভাগে ৪ হইতে ৬ ৬লগভীর জুলি খনন 
করিয়! উভয় পার্স্থ জুলির মধ্যে আদহাঁত হইতে পৌঁণে এক হ।ত অন্তর 
বীজ-আলু বসাইবে। খামার বা! গৃহমধ্যে বীজ মুখরিত করিয়! জমিতে 
রোপণ করিলে অতি শীঘ্র কল” উদগত হয়। আলুক্ষেত্রে ১৫1২০ দিন 
অন্তর ছেচ দিবে এবং ক্ষেতে যো. পাইলে নীড়ান দ্বারা মাটি আনৃগা! করিয়! 


৯৩ ও সধজীবাগ 


দিবে, এবং কুত্রাপি জঙ্গল বা তৃণাঁদি জগ্মিতে দিবে না । গাছের গোড়ীয় 
মধ্যে মধ্যে মাটি তুলিয়া দিবে । ইহাকে ইংরাজিতে 7510)108 কছে। 

পুরাতন অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের আলু বীজের জন্ত ব্যবহৃত হয়। উক্তবীজ 
ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত হইবার পর কয়েক মাস বিশ্ম পায়! পরিপুষ্ট হইয়া 
উঠে এবং শ্রাবণ-ভাত্র মাসে গৃহেই 'আলুর চোকগুলি মুখরিত হয়। কান্তিক 
মাসে বীজ-আালু পুতিবার উত্তম সময় । রোপণ করিবার পর এক সপ্তাহ: 
হইতে ছুই সপ্তাহ মধ্যে তাহ! হইতে অঙ্কুর উদগত হয় । নৃতন আলু রোপণ 
করিলে তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে মাসাঁধিক কাল সময় লাগে 
অনেক আলু তাৎকালিক মাটির রসালত! হেতু পচিয়া যাইবারও সম্ভাবনা । 
ঘরে বা খামারে বীঁজ-আলু “নুকা ইয়া” উঠিলে ক্ষেতে রোপণ করিলে ভাল, 
হয়। মুখাইবার* জন্য নীরোগ, সুঠাম আলু বাছিয। বিচালি-প্রসারিত 
স্থানে স্তপাকারে রাখিয়া স্পের সর্বাঙ্গ পুনরায় বিচালি দ্বার! ঢাকিয়া 
রাখিতে হইবে। ধামা, চাঞ্ারি কিম্বা কেরোদিনের বাক্স মধ্যে স্তরে 
ঘ্তরে আলু ও খড় সঞ্জিত করিয়া রাখিলেও ৮1১? দ্দিন মধ্যে বীজ আলু, 
সকল “মুকা ইয়া” উঠে। বল! বাহুল্য যে, বীজ-আলুর রাশি মধ্যে দাগী বা 
পচা আলু একটাও না থাকে। এইরূপে ৮১* দিন থাকিলে বীঁজ-আলু, 
মুখাইয়া উঠিবে। তখন ক্ষেত্রে রোপণীয়। 

খণ্ড খণ্ড আকারে বিভক্ত করিয়া বীজ-আলু রোপণের রীতি ও চলিত 
আছে। মধ্যমাকারের আলুকে খণ্ডিত না করিয়া পুরা-আলু রোপণ করা 
উচিত।: এতদর্থে বৃহদাকার বীজকে আকারানুসারে প্রত্যেককে ২৩ 
থণ্ডে বিভক্ত করিতে হয়। প্রত্যেক খণ্ডে অন্ততঃ ২টা উত্তম চোক থাকা 
উচিত । অতঃপর, সেই সকল খণগ্ডাংশকে উদ্ভিজ্জ-ভম্মস্রক্গিত করিয়া ক্ষণকাল, 
রাখিবার পর পূর্বববৎ স্তপাকারে ১০১২ দিন ঢাকিয়! রাঁখিলে সমুদয় খণ্ড 
মুখরিত হুইয়! উঠে) তখন যথানিয়মে রোপণ করিতে হয়। 


গোল*আলু, ৯১ 
সাধারণতঃ চাষীগণ আবাদের অন্ত অতিশয় কষ ক্ষুদ্র বীজ-আলু রোপণ 
করে। ঈরৃশ বীজ হইতে যে সকল গাছ উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় তাদৃশ 
তেজাল হয় না, তজ্জাত আলুও বড় হয় নাঃ ফলতঃ তাঁদৃশ লাভজনক হয় 
না» কিন্ত কৃষকের পক্ষে তাহা ক্ষতি- জনক ন! হইতে পারে, কারণ তাহা" 
দিগের আবাদ-খরচাও অকিঞ্চিংকর। 
বর্ষা অতীত হইলেও মাটি ভিজ! থাকিতে বীজ রোপণের জন্য তাড়া- 
তাড়ি না করিয়া, বর্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর ২৩ সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়া 
বীজ বপন করা শ্রেয়; ৷ ইতিমধ্যে আবাদের পূর্ববর্তী কাঁজ সকল শেষ 
করিয়া রাখ! ভ|ল। কার্তিক মাসের প্রথম ভাগেই বর্ষা প্রায় শেষ হইয়! যায় 
এবং তখনই বাঙ্গল! দেশের রম! মাটিতে আলুরোপণের প্রশস্ত কাল। মাঁটি 
অতিশয় রসা থাঁকিলে কিনব! বারিপাতের সম্ভাবনা বুঝিলে ২।৩ সপ্তাহকাল 
বিলম্ব করিলে ক্ষতি নাই। উচ্চতর প্রদেশে অর্থাৎ বেহার বা উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে কার্তিক মাস মধ্যে বীজ-আলু অবশ্ত রোপণীয়। পৌষ মাস 
হইতে গাছের গোঁড়া হইতে ২।৪টী আলু সংগ্রহ করিতে পার! যায় কিন্তু 
প্রয়োজন ন! থাকিলে তাহ! না করাই ভাঁল। পৌষ মাসে বাজারে 
নৃতন আলুর আবির্ভাব হয়, কিন্তু দে আলুর আকার তখন 
নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে, স্বাদও তাদৃশ সুতার হয় না। সৌখীনের নৃতন- 
ত্বের অন্থুরোধ সেই ক্ষুদ্র স্বাদবিহীন আলুর আদর হইতে পারে কিন্তু 
সাধারণের নিকট তাহা আদরণীয় নহে। যাবৎ গুল্ম সকল গুকাইয়া না 
ষাঁয় তাবৎকাঁল ফসল ক্ষেত্রে থাকিতে পাইলে আলু পরিপুষ্ট ও সুতার হয় - 
এবং জলীয় অংশ পরিপাক হুইয়! সারবান্‌ হয়। পশ্চিমে বাতাস বহিতে 
থাকিলে আলুর গুল্ম সকল বিবর্ণ হইতে থাকে । ক্ষেত্রের সমুদায় গাছ 
একেবারে স্তস্ক হইয়া! গেলে ফত্তসহকাঁরে আলু উঠাঁইতে হইবে এবং লংগৃ- 
হীত হইলে সমুদায় পচা বা দাগী আলু বাছিয়৷ ফেলিতে হইবে। 


সই. সবজীবাগ 
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উল্লিখিত মিশ্রণ দ্বার! ক্ষেত্রে পিচকারী করিলে কেবল যে পোকা 
নিবারিত হয় তাহ! নহে, সুক্্ম পিচকারী বা ঝ'ঝর।, ঘ্বার৷ পনর দিবস 
অন্তর গাছে উহ! সেচন করিলে আলুর আকার এবং ফসলের পরিমাণও 
বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে । গাছের বৃদ্ধি সমাপ্ত হইলে পাতার উপরিভাগ নিম্ন 
ভাগ উক্ত মিশ্রণ ছার! উত্তমরূপে সিক্ত করিয়া. দিতে হয়। প্রতি বিঘায় 
কিঞ্চিধিক ২-গ্যালন মিশ্রণের "আঁবশ্তক। আলু-ক্ষেত্রে উক্ত মিশ্রণ 
ব্যবহার করিলে আর একটা মহুদুপকার লান্ত হয়, গাঁছগুলি অধিক দিবস 
জীবিত থাকে, তন্নিবন্ধন আলুর আকার পূর্ণ ও পরিপুষ্ট হয়। এন্থলে 
বিশেষ বক্তব্য এই যে, যে মিশ্রণের উল্লেখ করা গেল তাহার মধ্যে তুতে 
ও চুণের মাত্র! সামান্য অধিক হইলে বিশেষ অনিষ্ট হয়, অতএব অতি 
সাবধানে উক্ত মিশ্রণ প্রস্তুত করিতে হইবে। 

অতি প্রাচীনকালে আলু, 13৪৮ নামে অভিহিত হইত এবং উক্ত 
শব্দ হইতেই আধুনিক ০০৪০ শব্দের উৎপত্তি । পেরু ও ভার্জিনিয়। 
ঘেশ--ইহার ম্বাভাবিক উৎপত্তি স্থান। 

ন্যুনকল্লে বিঘ! প্রতি ৮/* মণ আলু উৎপন্ন হওয়া! উচিত। সেই 
সময়ে আলুর মুল্য কম থাকে। 
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বীন ৯৬ 
বীন (7398 ) 

ৰীন,_সিম্বীক বর্গীয় অল্লাধিক লতানে উত্ভিন। ইহার ফল সীমের 
ন্যায়, কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্যবিশিষ্ট॥ সীম ও বরবটীর ন্যায় ইহার সু্টী 
জন্মে এবং সেই স্টার মধ্যে দাঁনা থাকে । কচি অবস্থায় সমগ্র সুটা 
ব্ঞ্জনাদিতে নিয়োজিত হয়, কিন্তু পাঁকিয়া গেলে সুপ্টা হইতে দানা পৃথক 
করিয়া! ব্যবহার করিতে হয়। 

সিশ্বীক বর্গায় তাঁবৎ ফসলের ন্যায় বীন অতি পুষ্টিকর তরকারি এবং 
তাহার স্বাদও উপাদেয়। গ্রীষ্মাধিক সমতল দেশে শীতকালেই বীন 
উৎপন্ন হয় কিন্তু ভিমপ্রধান দেশে বসস্তকালে ইহার আবাদ হয় । 

বাঁন লতিকাম্বভাব হইলেও ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত--চওড়া সীম 
(81০50 1১০81) ), লতাবীন ( ২0567 ০: ০০1৪ ১681) ) এবং গুল, 
ব।ঝোপ-বীন (8০৭1) 0 021 0980 )। 

ওল-নীল্ম ।-_এই জাতীয় বীন-গাছ গুল্সসদৃশ, আধ-হাঁত হইতে 
পৌনে-এক ভাত উচ্চ হয় এবং ঝাড়াল হয়। ফলনে বেশী বিলম্ব হয় ন!। 
জাতি অনুসারে বীজ বপনের পর ৩* দিন হইতে ৪০৫০ দিন মধ্যে ব্যব 
হারোপযে।গী স্ুগি প্রদান করে। পটা বা চৌকায় দেড় হাত অন্তর 
ভাসা জুলির মধ্যে 'মাঁধ হাঁত ব্যবধানে ছুই অঙ্থুলি মাটির মধ্যে এক-একটা 
বীঁজ পুতিয় দিতে হয়। ইহাপেক্ষা ঘন করিয়া! বীজ পুতিলে ঘনতাবশতঃ 
গুল্স নকল চারি দিকে প্রসারিত হইতে পারে না, সুতরাং আশানুরূপ 
ফরস্ত হয় না। বাজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা ৫1৬ অঙ্গুলি উচ্চ হুইয়। উঠিলে 
উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানের মাটি দ্বারা জুলি পুর্ণ করিয়। দিলে ভাল 
হয়। 

পূর্ববাহ্ছে ৬ ইঞ্চ গভীর এবং ৪1৫ ইঞ্চ 'চওড়! জুলি খনন করিয়া! সেই 
ভুলি মধ্যে পুরাতন ঝুর! আবর্জান! প্রদান পূর্বক তন্মধ্যে বীজবপন করিতে 


.৯৪ সব্জীবাগ 


হুইবে। এতছুপাঁয় অবলম্ষিত হইলে গাছ সকল তেজাল, ঝাঁড়াল ও 
ফলস্ত হয়। 

ল্রন্নান্ত্র বা সান শ্বীন্ম ।- পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা লতী- 
নিয়। কিন্তু ফেঁকড়ি সকল ৪1৫ হাতের অধিক দীর্ঘ হয় নাঁ। ইহাদিগের 
জন্য ৩ ফুট অন্তর থালায়, ৫৬ হাঁত দীর্ঘ খুটি-_দৃঢ়রূপে পুতিয়া দিবে 
এবং প্রত্যেক থালায় ২টি বীজ পুতিয়া দিতে হইবে। চারা গাছে 
৬।৭টা পত্র উদগত হইলে উৎকষ্ট চাঁরাটী রাখিয়া! অন্ত চার! উৎপাঁটিত করিয়া 
ফেলিবে। চারাঁগুলির ডগ! ১ হাত দীর্ঘ হইলে খুশটতে সংলগ্ করিয়া 
দিতে হয়। প্রবল বাতাসে গাছ ভূশায়ী হইয়া পড়িবার আশঙ্ক! থাকিলে 
দীর্ঘ বেড়া কিংবা! জাফরি নিন্মাণ করিয়। দিলে ভাল হয়। সমগ্র মহীশৃর 
রাজ্যে, বিশেয়তঃ মহীশূর ও বাঙ্গালোর সহরের পার্শবর্তী গ্রামে প্রচুর 
পরিমাণে গুন্বীনের আবাদ হয়। বর্ষাকালেও তথায় যথেষ্ট বান 
পাঁওয়। ষায়। ব্যাঙ্জালোর সহরে প্রচুর বীন জন্মে, এই জন্য উক্ত 
সহরের নাম ব্যাঙ্গালোর হুইয়াছে। 

আর্টিচোক (400001, ) 

চাষীগণ ইহাঁকে হাঁতিচোক কহিয়। থাকে। হাতিচোক ছুই 
প্রকার,_-এক জাতীয় গাছের মাথায় যে ফল হুয় তাহাই খাস্ভ; অপর. 
স্বাতির ভূগর্ভে গাছের গোড়ায় আদ্রক বা! হরিদ্রার ন্যায় মূল জন্মে! 
উক্ত মূল সকলই খান্রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত জাতিকে প্লে 
(01০১০) আর্টিচোক, এবং শেষোক্ত প্রকারকে জেরূজিলাম (]9795৩- 
190) আর্টিচোক কহে। প্রথমে গ্লোব আর্টিচোঁকের কথা৷ বলা যাউক। 

ওপ্রান্য শ্রাবণ মাসের.১৫ই তারিখ. হইতে আঁ্িন মালের. ১৫ই 
র্াস্ বীজ বপন করিবার সময়) গাম্পার বা বাজে বীজ বপন করিয়া 


'আর্টিচোক ৯৫ 


 চারাগুলি ৫)৬ অঙ্গুলি বড় হইলে জমিতে পুতিয়া! দিতে হয়। ক্ষেত্র মধ্যে 
ছুই হাত অন্তর এক একটা বড় বড় গর্ভ খনন করিয়। তাহাতে উত্তমরূপে 
গোয়ালের বা আস্তাবলের, আবর্জনা দির।-মাটির সহিত সেই সার মিশা- 
ইয়া চার1 রোপণ করিতে-হয়। চারাগুলি যাবৎ' না সবল হইয়। উঠে 
তাবৎকাঁল তাহাদিগকে প্রথর রৌদ্রের উত্তাপের সময় ঢাকিয়! রাখিতে 
'হইবে। সপ্তাহে একবার করিয়। উত্তমরূপে জলসেচন কর! আব্তক এবং 
' তৎসঙ্গে গাছের গোড়া কোপাইয়! মাটি আলগা করিয়৷ দেওয়া উচিত। 
অতিরিক্ত গরম পড়িলে সপ্তাহে ছই তিন বার জল দিতে পারিতলে ভাল 
হয়। যে স্থানে বর্ধার জলড়ায় অথব! যে স্থান নিতান্ত ঠাণ্ডা, এক'প 
স্থানে ইহ! রোপণ করা বিধি নহে। হালৃকা, দোয্সশীশ ও গভীর মৃত্তিকা যুক্ত 
স্থানই ইহার পক্ষে প্রশস্ত । গাছে ফুল আসিবাঁর উপক্রম দেখা গেলে, 
মধ্যে মধ্যে গোড়ায় তরল-দার দিলে ফল বড় হয় ও স্থুপুষ্ট হয়। উক্ত ফল 
হুগ্ধে স্থসিদ্ধ করিয়৷ তাহার ভিতরের শস্ত ভক্ষণ করিতে হয়। 
জেরজিলাম।--আমেরিকার উত্তর প্রদেশে হহার স্বাভাবিক জন্ম- 
ভূমি। তথায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই জেরূজিলাম আর্টিচোকের 
ব্যবহার করিত ।॥ 18/05185-09.081)15808 নামে ইংলগ্ডে উহ ১৬১৭ 
খুষ্টান্দে আনীত হয় । জেরূজিলাম নাম দেখিয়। অনেকে স্বভাবতঃ 
ইহাকে জেরূজিলামের সামগ্রী মনে করিতে পারেন, কিন্ত গ্রক্কৃতপক্ষে 
তাহা নহে। ইটালি ভাষায় 0185018 শব্দের অপভ্রংশ 0০005361217 
শব্দের উৎপত্তি । “জিরাশোল1; শবের অর্থ হৃর্য্যামুখী হওয়া । 
পূর্বেই বলিয়াছি ইহার মূলে ক্ার্জরক বা! হরি্রার স্তাঁয় গেঁড় জন্মে. 
এবং তাহারই আহাধ্য । যাহাতে মুল বদ্ধিত হইতে. পারে, সে রিষয়ে 
লঙ্গ্য রাখিতে হইবে । এজন্য জয়ির গভীর চাষ এবং মাটি হাল্ক! হওয়া 
প্রয়োজন । 


৯৬ সবংজীবাগ 


জমিতে মাঘ মাসে উত্তমরূপে সার দিয়া ও মাটি চূর্ণ করিয়৷ ফাল্গুন 
যাস মধ্যে ক্ষেত্রে মূল রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্রে ২॥ ফুট অন্তর শ্রেণী 
করিয়! তম্মধ্যে ১-ফুট ব্যবধানে, তিন ইঞ্চ মাটির মধ্যে বীজ-গেঁড় পুতিতে 
হয়। ১০।১২ দিনের মধ্যেই মুল ভেদ করিয়। অখাকোঁড় উদগত হইয়া 
থাকে। কিন্তু, উক্ত সময়ের মধ্যে অীকোড় নয়নগোচর না হইলে 
উহাতে একবার জলসেচন করিতে হইবে। কল উদগত হইবার পর' 
হইতে যাবৎ বর্ষ সমাগত ন1 হয় তাবৎকাল মধ্যে মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 
জলসেচন করিতে হইবে। গাছগুলি এক ফুট উচ্চ হইলে ( আলুগাছের 
তায়) ইহার গড়ায় মাটি তুলিয়। দিতে হইবে। সর্বাদ! গাছের গোড়া 
যাহাতে আল্গ! ও পরিষ্কার থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। ভাদ্র 
ও ,আশ্বিন মাসের মধ্যে মূল ব্যবহারোপযোগী হইয়। থাকে, কিন্তু পৌষ 
মাস শেষ হইবার পূর্বে মূল পরিপুষ্ট হয় না। প্রপুষ্ট হইয়া! উঠলে ভূমি 
হইতে সুলগুলিকে উৎপাঁটিত করিয়! শুষ্ক বালি মধ্যে রাখিয়। দিলে 
উহার সুগন্ধ অনেক দিন পর্যয্ত স্থায়ী হয়। যদি উক্তজমি অবিলম্বেই 
অন্য কোন ফসলের জন্য প্রয়োজন না হয় অথবা এই ফসলের সমুদয় 
ফলই একেবারে উঠাইবার প্রয়োজন না থাকে, তাহা! হইলে মূলগুলিকে 
ভূগর্ভ মধ্যে থাকিতে দেওয়া উচিত, আবপ্তক মত উঠাইয়। লইলেই 
চলিবে। 

জেরজিলাম আটিচোকের মূল অতি পুষ্টিকর খাগ্ভ এবং ইহার সৌরভ 
অতীব মনোহর । যে স্থানে আলু উৎপন্ন হয় না কি্বা হইতে পাঁরে না, 
তথায় ইহার প্রচলন করার লাভ আছে ॥। অনেকের মনে,_ ইহার প্রচুর 
আবাদ থাকিলে ছুর্ভিক্ষকালে উক্ত মূল দ্বারা .বিশেষ উপকাঁর হইবার 
সম্ভাবনা । ইছার “আবাদ উত্তরোত্তর যাহাতে দেশমধ্যে বিস্কৃত হয় সে 
বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। 


কার্কাকু ঈ্ 


বার্তাকু (821018] ০: 7026-01৯0৮ ) 


বার্তীকুর আবাদ সমধিক লাভজনক । ইহ! এতই অধিক পরিমাঞ্ধে 
ফলিয়া থাকে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছ থাকলেই একটা গৃহস্থের আর 
সম্বৎসর বেগুণ ক্রয় করিতে হয় না। ষে গৃহস্থের কিছুও জমি আছে, 
তিনি নিজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য একখণ্ড এক-কাঠা জমির চৌকা 
রাখিলে বার মাস বেগুণ পাইতে পারেন । 

জাতি-বিশেষ বেগুণের বীজ ভির্ন ভিন্ন মাসে বপন করিতে হয়। 
সুতরাং সব্ঘসরে ৩1৪ বার বীজ বুনিতে পারা যায় ॥ ভটীতে বীজ “পাত? 
দেওয়া হইয়া থাকে । 

বীজ শী শীগ্র অঙ্কুরিত করিতে হইলে বপন করিবার পূর্বে রাত্রিতে 
উহ্হাকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। সমঞ্ত রাত্রি ভিজিয়া বীজগুলি 
ফুলিয়া উঠিবে। পরে উহাকে জল হইতে উঠাইয়া ক্ষপকালের জন্ত 
ছায়াতে প্রসারিত করিয়া দিলে উহার গাত্রস্থিত সমুধয় জল পরিশোধিত 
ৰা পরিশুক্ হইয়! যাঁইবে। 

শীতকালের বেগুণ ত্বভাবতঃই কোমল সুমিষ্ট ও বৃহদাীকারের হইয়! 
থাকে । দেশী বেগুণের মধ্যে “মুক্তকেশী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং প্রকৃষ্ট 
প্রণালীতে আবাদ করিতে পারিলে প্রতি বিষ! ভূমি হইতে স্থ্যন কলে 
১০০২২ হইতে ৪০০. টাকার ফসল পাওয়! যাঁয়। 

ছয় সের! বেগুণ লইয়া যে আজ কাল হৈ-চৈ পড়িয়া গিম্নাছে তাহা 
মুক্তকেশীর প্রকারাস্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। আমি পুনঃ পুনঃ আবাদ 
করিয়া মুক্তকেশী হইতে ইহার কোন প্রডেদ দেখিতে পাই নাই। তৰে 
সুক্তকেনী মার্কিন দেশে গিয়া উন্নতি আত করিয়াছে তাহ। শ্বীকার করিতে 
হইবে। যুক্তকেন্ট বেগুণ আমার কষে তিন সের্গের উপর বড় হইয়াছিল। 


৮ সহ্জীবা 


বৃহদাকার বেগুণ শ্রুতিমধুর, কিন্তু বেশী বড় হইতে দিলে ব্যবহারের 
অযোগ্য €ইয়! পড়ে, কারণ শস্ত ও বীজ পাঁকিয়! যায়, কোমলতা নষ্ট হয়, 
উপরন্ত গাছের ফল হ্রাস পায়। বাহার! বহদাকার ফলের প্রতি লক্ষ্য 
রাখেন তাহাদের পক্ষে তাহ! শৌভনীয় কিন্ত ব্যবহায়োপযোগী বার্ডাকু 
উৎপর করিতে হইলে মধ্যমাকারের হইলেহ সংগ্রহ করা উচিত। 
বেগুণ বারোমাসই উৎপন্ন হইয়৷ থাকে কিন্তু একই গাছ বার মাস 
ফল দান করে না। ভিজ জাতির বেগুণ ভিন্ন ভিন্ন খতুতে উৎপন্ন 
হয়। খতুভেদ উৎপন্ন হয় বলিয়। ইহার৷ সাধারণত জাতিতে বিভক্ত । 
"শীতের বেগুণ বীজ জৈষ্ঠয মাসে, গ্রীন্মের বেগুণ অর্থ কুলি বেগুণের 
“বীজ অগ্রহায়ণ-পৌধ মাসে এবং আউসে বীজ ফাল্তনঠচত্র বা বৈশাখে 
বপন করিতে হয়। 
বেগুণ চারার গোড়ায় অনেক সময় লোণ। লাগিয়া থাকে। ফলতঃ 
সেই সকল গাছ গোড়। ভা জয় পড়িয়া যায়। লোনার লক্ষণ দেখ! গেলে 
ভখীটর চারিদিকে ছুই অঙ্গুলি উচ্চ মাটির আল্‌ ববাধিয়! উত্তম ও প্রচুর- 
রূপে জলসেচন করিতে হইবে এবং মাটি একেবারে শুফফ হইলেই 
ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে লবণ ফুটিয়। থাকে কিন্তু জল থাকিলে তাহার ভারে 
লবশ আর মৃত্তিকার উপরিভাগে উঠিতে পারে না। তেঁতুলের বা 
খইলের জল দিলেও লবণ নষ্ট হইয়া! থাকে ৷ চুণের জলে লবণ কাটিয়া 
যায় সত্য, কিন্ত চুণের সংস্পর্শে চারাগাছ মরিয়! যাইতেও পারে, সুতরাং 
'ভাহ। ব্যবহার করা নিরাপদ নছে। ইছাঁও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, 
"অতিরিক্ত জলসেচনের ফলে সর্দি সংঙ্রামিত না হয়। 
চারাগুলি ২1৩ অঙ্গুলি বড় হইলে, পাত” ব| বীজতল! হইতে চারাকে 
স্থানাস্তর করিবার জন্ত হাপোরে ৩৪ অঙ্গুলি ব্যবধানে ঢারাগুলিকে রোপণ 
করিতে হুইরে। যতন চারাগুলি ৮1১৭, অঙ্গুলি বড় ন! হয়, ততদিন 


বার্তার ৯৯ 
মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে শ্রক-একবার স্থানাস্তর কর! উচিত। এইরূপে ২৩ 
বার স্থানাস্তর করিতে পারিলে গাছগুলি তেজাল ও সুত্র হয়। চারা- 
গুলি ৫৬টা পাতাবিশিষ্ট হইলে ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে 'বসাইতে হইবে। 
নিতাস্ত শৈশবাবস্থায় একবারে ক্ষেত্রে পুতিয়। দিলে প্রত্যেকের প্রতি 
বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা অসস্ভব। এতঘ্যতীত সে অবস্থায় ইহার! নিজের 
অভাঁব নিজে মোচন করিতে সক্ষম হয় ন|। 
ক্ষেতে চ।রা বসাইবার পক্ষে সায়ংকালই উত্তম সময় । অপরা্ছে ক্ষেত্রে 
চারা বসাইলে ভ'টী বা হাপোর হইতে উৎপাঁটিত হওয়ায় উহাদিগের 
যে কষ্ট অনুস্ভত হয় সমস্ত রাত্রির শীতল বাতাসে তাহার অনেক 
লাঘব হয় কিন্তু দ্রিবাভাগে উৎপাত ও. রোপিত হইলে কষ্টে 
লাঘব না হইয়া বরং আলোক ও রৌদ্রের উত্তাপে গাছগুলি অধিক 
বিমাইয়া পড়ে। সুতরাং অপরাহ্কে চার! স্থানাস্তর 2 
ভখটা হইতে গাছগুলি অতি যত্রসহকারে উঠাইতে হুয়। 
যে জমিতে গাছ বদাইতে হইবে, তাহা অন্ততঃ রি 
প্রশ্তত করিয়া রাখা উচিত। জমি অল্প হইলে বারদ্বার কোদাল দ্বার! 
কোপাইয়! মাটি ঠিক করিতে হইবে। ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ চইলে লাঙ্গলাদি দ্বারা 
তৈয়ার করিয়। রাখিতে হয়। তদনস্তর ক্ষেত্রের উত্তর-দক্ষিণে ছুই হাঁত 
ব্যবধানে সরল রেখ! টানিয়। তাহার পার্্বদেশ হইতে মাটি তুলিয়৷ দাড়া 
তৈয়ার কর! আব্তক। আপাততঃ ছয় অঙ্গুলি উচ্চ দীড়া হইলেই 
চলিবে । উক্ত দীড়ার উপর প্রতি ছুই হাত হইতে আড়াই হাত ব্যবধানে 
“এক একটা চার! যন্ধ সহকারে পুতিবে, পুতিবার নিয়ম এই যে, উহার 
গোড়া হইতে ২৩ অঙ্গুলি কাণ্ডের উপর পর্যন্ত মাটীর ভিতর ডূবাইয়া দেওয়া 
ছর্থাৎ কাণ্ডের নিয্ভাগ ভূপৃষ্ঠের উপরে ন| জাগিয়া থাকে, কারণ তাহ! 
'হইলে নররোপিত চারাগুলি ভূপায়ী হইয়! পড়ে। গাছগুলি' পুতিয়া 


১৩৩ সবুদ্বীযাগ 


দিবার পর তাহাতে অল্প অল্প জলসেচন, করা উচিত এবং যে পর্য্যস্ত না 
চারাগুলি তেজ হয়। প্রতিদিন অপরাহ্ন নুর্য্যোত্বাপে প্রশমিত হইলে 
গাছের উপরিভাগে অর্থাৎ শিহরাদেশে জল দিতে হইবে। এইরূপ জল 
সেচন গাছের গোড়ায় না হইলেও. চলে, কিন্তু গাছের কাণ্ড ও পাত!" 
গুলিতে সেই জল পতিত হওয়া চাই। ইহাকে গাছের ন্নান কহে। 
এইরূপে প্লান ক্রাইলে গাঁছগুলি ন্লিগ্ধ হয় এবং অল্পদিন মধ্যে সবগ 
ছুইয়া৷ উঠে। জমিতে রোপণ করিবার পুর্বে বা পরে চারাগুলির ডগা 
ভাঙ্গিয় দিবে। 

ক্ষেতে চার! পুতিবার দেড় মাস ব! ছই মাস পরে অর্থাৎ গাছগুলি এক 
ছাত পরিমাণ উচ্চ হইলে ক্ষেতে অতিশয় সাবধানে একবায় লাঙ্গল 
দিলে ভাল হয়। এই সময়ে হলচাঁলনা করিতে বিশেষ সতর্কতা আবস্তক 
নতুরা। হলচালনাকালে লাঙ্গনের ইফ, কি! ফালের অথবা! বন্দলের আঘাতে 
অনেক গাছের গোড়া অবধি উৎপাঁটিত হয়! পড়িবার সম্ভাবনা এবং 
অনেক সময় ডালপালা! ভাঙ্গিয়! যায়। তবুও ইহাতে বিশেষ উপকার 
হয়, গাছগুলি পরে ঝাড়বিশিষ্ট হয়। ক্ষেত্রে গাছ পুতিবার গরে 
ধাহার! তথায় আর লাঙ্গল চাঁলাইতে ভরস! না করেন, তাহাদের পক্ষে 
কোদাল হবার জমি কোপাইয়! মাটি চূর্ণ করিয়! দিবার ব্যবস্থা করা 
উচিত। জমিতে কোপান দিবার সময় গাছের গোড়ায় মাটি দিতে 
হইবে। অতঃপর আবশ্তক বোধ হইলে মধ্যে মধ্যে জমি কোপাইয়া 
স্বিলেই যথেষ্ট হইবে। 
_. বেগ্ুণের ক্ষেতে জল ছেঁছ ।দবার প্রথ| প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু 
বাঁলুকাগর্ড, নীরম.ও টান মাটিতে প্রয়োজন বিয়া: নির্দিষ্ট কাল বাবধানে 
ছ্্চ দিতে পারিলে, ভাব হয়। উডৃশ মাটির রস ভূগর্তের অনেক দিরে 
অবস্থান করে তন্রিব্্ধন অল্নকালজীরী-উদ্ভিহগণ সে রসের দ্বার! উপকার 


বার্তা ১৯১ 


বাভ করিতে পারে না । নিন বাঙ্গলাঁয় গ্রবং নীঝাল জমিতে প্রায় জল- 
সেচনের প্রয়োজন হয় না ।শীত ঝ| গ্রীষ্মের ফসলে ২০1২৫ ছিন অন্তর 
ছেঁচ দিলে ভাল হয় । ইহাতে যে কেবল গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহা নহে, 
ফলের আকারও অপেক্ষাকৃত বড় হয় এবং শীস মধুর ও কোমল 
হয়। | ূ 
মৃত্তিকার ইতরবিশেষাুসারে বেগুণের স্বাদেরও তারতম্য হইয়া 
থাকে সতেজ ও সারবান জমির ফলে যেরূপ সুমিষ্ট আন্বা্দ হয়, নিস্তেজ 
জমির ফলে সেরূপ হয় না। নিঃস্ব ভূমির গাছ তাদৃশ ঝাড়াল হয় ন! 
তাহার ফলন অধিক হয় না, ফলের আকার বড় হয় না, উপরম্ত ফলের 
ছাল স্কুল হয় ফলতঃ বীজ অধিক হয়। 
আচট, জমি যেমন বেগুণের পক্ষে উপযোগী, পুরাতন ভিটামাটিও 
তদচ্ুরূপ। আবার যে জমিতে মাটির সহিত পুরাতন রাবিদ ব! চুণ- 
ছ্রকী মিশ্রিত থাকে তাহাও বড় উর্করা এবং সে জমিতে যে বেগুণ 
জন্মে, তাহাও বৃহৎ এবং সুমি হয়। সকল ক্ষেতেই ভিটা মাটি বা 
রাবিস পাওয়া যায় না, তবে যদি সন্নিকটে কোন পতিত স্থানে গ্ররূপ মাটি 
বা গুড়া রাবিস পাওয়া যায়, তাহ। হইলে উহা! আনিয়। প্রত্যেক গাছের 
গোড়ায় ২।১ মুষ্টি দিলে উপকার হইতে পারে। 
বেগুণ গাছে সময়ে সময়ে পোঁকাঁর আবির্ভাব হয়। পোক। নিঝা" 
রণের জন্য প্রাচীন নিয়মানুসারে হকার জল বা ছাই ব্যবন্ৃত হইয়! 
' থাকে কিন্তু এতছুভয়ের দ্বার যদি কোন উপকার না পাওয় যায় তাহ 
হইলে “লগুন-পর্পল” (1799907. 00:01) নামক এক প্রকার যে 
, বিলাতী ধধ আগে, তাহ! ছার! উপকার হইতে পারে। ২।৫টা গাছে 
যদি পোকা লাগে তাহা হইলে তাহাদিগের রোগ নিরাকরণ-করিরার 
চেষ্টা করা অপেক্ষ! সেগুলিকে উৎপাটিত করিয়। অগ্রিতে দগ্ধ কর! 
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উচিত নতুবা সেই সকল কীট ও তৎগ্রস্থত জিনিস 
গাছকে আক্রমণ করিতে পারে | 

বেগুণ সাধারণতঃ শ্বেত ও লালাভ ক্ৃষঃবর্ণের দেখা যায়। শ্বেত 
অপেক্ষা শেষোক্ত প্রকারের বেগুগ অধিক আদরণীক। 'অসিবর্ণের 
ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বেগুণের মধ্যে মুক্তকেশী বৈগুণই উৎকষ্ট। মুক্তকেশী 
বেগ্ডণ এক একটা /২।০ বা /২ সের হইয়া! থাকে। ফলেব আকার 
বৃহৎ করিতে হইলে ফলের সংখ্য হাঁসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং 
সেজন্য প্রত্যেক গাছে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফল রাখিয়! অপরগুলিকে কচি . 
, অবস্থায় ভাঙ্গিয়। দিতে হয় । 

বছ জাতীয় সুমিষ্ট ও নুপষ্ট বেগুণ শীতকাঁলেই জন্মে । ইহাদিগের 
বীজ জ্যৈষ্ঠআঁষাঢ় মাসে 'পাঁত' দিতে হুয়। চারাগুলি কিছু বড় হইলে 
অর্থাৎ ৪1৫টা পাঁতাঁবিশিষ্ট হইলে স্থানীস্তর করিয়া দ্বিতীয় হাঁপোরে 
কিছুদিন লালনপাঁলন করা আবশ্তক। পরে ৬৭টি পাতা জন্মিলে ভাগ্র- 
মাসে ক্ষেতে বসাইবে। অন্তান্ পাটের কথা পূর্ব বলা হইয়াছে । ইহাতে 
আশ্বিন মীসেই ফল ধরিবার কুত্রপাত হয়) 

লম্বা! ও সরু জাতীয় এক প্রকার বেগুণ হয়, তাহাকে কুলি-বেগুণ 
কহে। কুলি-বেগুণ ৬ইঞ্চ হইতে প্রায় ১। ফুট ঝা এক হাত দীর্ঘ পর্য্যন্ত 
হয়।, ইহার বিস্তর ফল হয়। 

ফলের বর্ণ আকার ও কোন্‌ মাসে কোন জাতীয় বেগুগ ভালরূপ 
জন্মে এবং প্রত্যেক জাতির আত্মাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! ব্বতন্্রভাীবে যদি 
বীজ সঞ্চয় করিতে পারা যায়, এবং প্রয়ত্যক বিভিন্ন জাতির যদি নামকরণ 
করা যায়, তাহা হইলে অতি অল্পদিন--৩1৪ বৎসর মধ্যেই আমর! নানা" 
জাতির বেগুগ উৎপন্ন করিতে পারি। সৌখিনগণ ও বীজ ব্যবসামীগণ এ 
রিষয়ে মনোযোগী হইলে এ কার্য অতি সহজে স্ুলিদ্ধ হইতে পারে। 


বার্তাকু ৯৭৩ 


কালীগঞ্জা, কিরীটেশ্বরী, যুক্তকেশী, রাম'বেগুণ, .দ্াঙ্গা'বৌ প্রস্ৃ্ি 
কয়েক জাতীয় বার্তাকুর প্রচলন আছে। মুক্তকেশী ২৪-পরগণার সামন্্রী। 
মুরমিদাবাদের কালীগঙ্গ। ও কিন্রীটেশ্বরীর ফল ঈবৎ লম্বা এবং ঘোর 
বেগুণী, রঙ্গের প্রায় মসিবর্ণের স্তায় এবং তাহাতে বীজের পরিমাণ অতি 
কম থাকে। রাঙ্গা-বৌগ্রস্থকার দ্বার! দ্বারভাঙ্গায় উৎপন্ন বাহ 
শুনিতে পাই এক্ষণে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। . 

বেগুণগাছে এক প্রকার পতঙ্গ জাতীয় কীট জন্মে। ডিম্বাবস্থায় 
বর্ণ সবুজ থাকে এবং পতঙ্গাবন্থা প্রাপ্ত হইলে সেই সকল কাটের বণ 
ফিকে হুইয়ু! যায়। ক্রমে সেই পতঙ্গ পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার মস্তক 
মসিবর্ণ প্রাপ্ত হয়। উহার ৫টি পাও ২টি শুঁড় আছে। উক্ত কীট 
অতি সাংক্তামিক। একবার একটী গাছে জস্মিলে নিকটস্থ অপর সকল 
গাছেই বিস্তৃত হই সমূহ ক্ষতি করে। উক্ত কীট সকল গাছের পাতার 
নিয়ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাশি রাশি ভিন্ব প্রসব করে। গাছের 
পাতার নিক্রভাগ কুঞ্চিত হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহ! কাঁটাক্রাস্ত 
হইয়াছে । উক্ত কীটাণু এতই ক্ষুদ্র এবং উহ্াদিগের গতি এতই মন্থর যে, 
উহাদ্দিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ইহার! থে জীবিশু প্রাণী 
তাহাও সহজে উপলব্ধি হয় না । ১৩০৩ সালে গ্রন্থকারের অঙ্গিনায় কয়েকটা 
গাছে কীটের আবির্ভাব হইয়াছিল। অন্থুতবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তাহাদিগের 
গতিধিধির প্রতি লক্ষ্য রাখ! হইয়াছিল। উক্ত কীটের কয়েকটা যাহ্ঘরে 
( ইও্ডয়ান-মিউসিয়মে ) পরীক্ষার্থ পাঠান হইলে তথাকার স্থপারিন্টে' 
গেন্ট ভাক্তার এগুারসন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ইহ! 
এফিন (2১0085) জাতীয় এফিডিডে (2790101050 ) নামক পতঙ্গ । 
ইতিপূর্বে ইহাকে কৃষির শত্রুরূপে কখনও জান ছিল না। ইহার আক্রু- 
মণ হইতে আক্রান্ত গাছদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত গাছে 
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ক্ষীণতেজ বাঁ ফিখ্ে কেরোসিন ইমলসল” ছড়াইস্বা . দেওয়া 
আব্টক 1”% 

গাছে উক্ত পোঁক1 দেখা বাইলে, অবিলম্ষেখলেই অংশটা গাছ হইতে 
তাঙ্গিয়া একবারে নষ্ট করিয়া! ফেল! আৰণ্তক নতুব! ছই এক দিবস মধ্যে 
উহার! স্থানীয় সমুদাঁয় গাছকে আক্রমণ করিবে, তখন গাছ কাটিয়া! ফেলা 
ভিন্ন কাধ্যতঃ কোন উপায় থাকে না। বিলম্ব করিলে পোকা সকল 
গাছের ফুল আক্রমণ করিয়া গাছে ফলজেন্সিতে দেয় না। তীব্র হুকার 
জল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাতে পোঁক] বিনষ্ট হয়। এতত্বাতীত 
আরও কয়েক প্রকার পোকার দ্বার! বেগুণ গাছ সময়ে সময়ে আক্রান্ত 
হয়। শিবপুর আদর্শ-কষিক্ষেত্রের তবাবধায়ক স্বর্গীয় নৃত্যগোপাল মুখো 
পাধ্যায় বলেন যে “এচিয়া মেলিসা্টি” (4১01১০৪৪ 01৩11057161) নামক 
পোকা দিবাভাগে মাটির মধ্যে লুকায়িত থাঁকিয়! লাক্রিকালে গাছের 
কচি-কচি পাতা খাক্ন কিন্তু ভাল করিয়া চাষ করিলে তাহা জন্মিতে পারে 
না। তামাক ও লবণের জলে এই পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষ! পাওয়া 
যাইতে পারে। দ্বিতীয় জাতীয় এফিলেচিয়। তিনিনসিওক্টো! পক্ষেটেটা 
(20৮71199015 উ181500060 00100680 ) কাটাবস্থায় ৰেগুণের 
পাতা খায় এবং পঙঙ্গাবস্থায় বেগুণ গাছের পোকা খায়। ইহার দ্বার! 
উপকার ও অপকার ছইই হয়। প্রথম জাতীয় পৌক1. 4 ০11058 
24511০57 কীটাবস্থায় দেখিতে প্রায় রেশম কীটের স্তায়। দ্বিতীয় 


জাতীয় 4£1715০)015 51817090010 0811055. পোকাবস্থায় সবুঙ্জ 
ক 211051595009০5--8050157)0 105 ( 50101410865 )০৪- 


19010510860 0135 €৩1203 4001)19,৮ 

|... কহ 178206 1899 1201 17101091760 06521900709 23 759 
£০ 8811051601৩, 1 আ0010 15001509918] 01986 31951726005 
[19116 ৮5100 8 ভ৪)০ 90100017011 108109105 [220013100, ০০1৫ 
8৩ 09 0৩91 [সোজা 6৬ 2৩0110০৫00৩ ০৩8০৮ 


হা'কলা ৩৫ 


স্বজ্গের চাঁকাচাঁক1? অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়। পতঙ্গাবস্থায় প্রথম জাতীয় 
পৌক! প্রজাপতিরূপ ধারণ করে,কিস্ত যে পোক। দ্বার! গাছের অধিক 
ক্ষতি হয়, তাহা ডালের মধ্যে থাকিয়া গাছের শশীস খায়। কাঁটদষ্ 
শাখা বা ডগাগুলি ভাঙ্গিয়া পোড়ান ভিন্ন উপায় দেখি না। ভালে ও 
পাতায় বিষ ছিটাইয়াও দেখিয়াছি উক্ত পোকার উপদ্রব কমে নাই। 
উহা] (10181:০09 89০01১91511 ) পতঙ্গাবস্থায় ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতির 
স্তায় থাকে । উক্ত প্রজাপতি গাছের ডালে ডিম দিয়! যায় এবং সেই ডিম 
প্রন্ষুটিত হইলে যে কীট উৎপন্ন হয় তাহার! ডালের মধ্যে ছিদ্র করিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করে। 

মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে সন্ধ্যার পর জঞ্জাল পোড়াইয়! ধেশয়া 
'দ্বিতে পারিলে পোকা মাকড়ের উপদ্রব কমিয়! যায়। আলোক দেখিয়া 
অনেক পতঙ্গ উড়িয়।৷ আসিয়া অগ্নিতে ঝখপ দেয় ফলতঃ তাহাদিগের 
দৌরাত্ম হাস হয়। 





বাক্‌ল1 (1910 73990. )% 

বাকৃলার শুক্ধ দানা বজ্রবৎ কঠিন সুতরাং বপন করিবার পুর্বে দানা” 
গুলিকে ঈষহ্ষ জলে ফেলিয়া দিবে এবং তদবস্থায় ২৪ ঘণ্টা! রাখিয়া! দিবার 
পর বপন করিতে হইবে) 

বাক্‌লা গাছ দেড় হইতে ছই হাত উচ্চ হইয়া থাকে । ইহার ফল 
ছোট ছোট মটর গু"টার স্তাক্স। ফল অতি পুষ্টিকর এবং তর্দপুষ্টাবস্থাঁ় 
ব্ঞ্নাদিতে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী । পাকিয়া গেলে দানা কঠিন হইয়া 
ধায়, তখন মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে । আশ্বন-কার্তিক 


মাস বীজ বপন করিবার সময়। 
ক গ্রন্থকার লিখিত *171610 736875 85 দ00৫525 নামক প্রবন্ধ । 


10012) 2810100686561156 উ85ঢা ৪১ 1891. 


১৬৬ সব্জীদাগ 


: জ্আগ্রহায়ণ মালের শেষভাগ হইতে গাছে ফুল ধরে এবং ঠত্র মাসের 
শেষ অবধি ফল হইয়া থাকে । গরম বাতাস পড়িলেই গাছ মরিয়া ঘায়।, 
কচি. অবস্থাতেই উহার শু“টা তরকারীতে ব্যবহার করিতে হয়,ফল পাঁকিলে 
দানাসমূহ কঠিন হইয়! যায়, তখন আর তরকারীতে ব্যবহার চলে না। 
বীজ চূর্ব করিয়া গাভীদ্দিগকে খাইতে দিলে উহার হুগ্ধবতী হয়। বাক্‌লার 
গাছও গাভীগণ আগ্রহ সহকারে খাইয়া! থাকে । ফল সকল অর্ধ পরিপক্ক 
হুইলে ফলসমেত গাছ কাটিয়] খাওয়াইলে গাভীগণ অধিক পরিমাণে এবং 
ঘন ছদ্ধ প্রদান করে। 





বিলাতী বাকৃলা € 73080, 73681) 

বিলাতী-বাক্লার গাছ দেখিতে প্রায় দেশী-বাক্লার স্তায় কিন্তু বিলাতী 
বাকলার পাত। অপেক্ষাকৃত বড় ও চওড়া হয়। ইহার ফল ও বীজ বড় ও 
চেগ্ট! হয়। 

শালগম, গাজর প্রভৃতির ন্যায় চৌকায়, এক বা দেড় হাত অন্তর 
এক-একটী বীজ বপন করিতে হুয়। বীর্জ অঙ্কুরিত হইতে ১৯১২ দিন 
সময় লাগে কিন্তু ১০1১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়। রোপণ করিলে অপেক্ষাকৃত 
শীস্র অঙ্কুরিত হয়। মাটিতে রসের অবস্থা বুঝিয়া সপ্তাহে একদিন, কি ছুই 
দিন জসসেচন করা আবশ্যক | কার্তিক মাস বীজ বপনের সময়। পৌষ 
মাঁস হইতে গাছে ফল ধরিতে থাকে । কচি অবস্থায় ব্যবহার করিতে 
আরম্ভ কর! উচিত। 


মূলা ( £.80151) ). 
সূলার জাতি, স্থানীয় জনবায়ুর অগ্রপশ্চাৎ অনুসারে এবং ফসলবিশেষের 
খতু বুঝিয়! প্রায় বারোমাঁস বীজ বপন করা যাইতে পারে। বারোমাস 
ফসলের সরবরাহ রাখিতে হইলে জোষ্ঠ-আফাঢ় মান হইতে প্রতি মাসে 


6) ৯০ ৪) 


হইবার বীজ বপন কর! উ়িত। কার্তিক মাসের পূর্বে বিলাঁতী বীজ বপন 
করা উচিত নছে। 

মুলা,__কন্দ জাতীয় উদ্ভিদ সুতরাং তাঁহার জন্ত হাঁন্ক! দোয়ণীশ মাটি 
প্রশস্ত । মাটি কঠিন হইলে কোমল মূল মাঁট ভেদ করিয়! ভিতরে প্রবেশ 
করিতে পারে না এবং পার্থাস্থিত মাটির কঠিনতাবশতঃ মূলা সকল বিক্কৃতা- 
কার ও কঠিন হয়। 

ন্বিকশাভভী-মুক্ন! ।--সাধারণতঃ ইহার ছুইটা জাতি দেখা যায়। 
এক জাতীয়--লম্বা, এবং অন্ত জাতীয়-গোল। প্রথম জাতীয় মুলার 
জন্য মৃত্তিকা ঈষৎ গভীর করিয়া কোপাইয়! চুর্ণ করিতে হয়। মূলাক্ষেতের 
মাটি যতই হালৃক! ও চূর্ণ হইবে, মূলা তত কোমল ও বড় হয়। গোল 
জাতীয় মূলার জন্ঠ ছয় ইঞ্চ গভীর মাটি হইলেই চলিতে পারে । গোল 
জাতীয় মূলাকে এগ্ড!মুলা কহে । যে জাতীয় মূলারই আবাদ কর! যাউক, 
জমির উত্তম পাট হওয়া উদ্িত। ক্ষেতে ষেন কোন মতে ইষ্টক, খোলা, 
ঢেলা কিম্বা তৃণ।দি জঙ্গলের শিকড় না থাকে । এই কল জঞ্জাল সাধ্যমত, 
বাছিয়৷ ফেলিতে হইবে। 

গোয়াল-ঘরের গোবর ও চোনাবিশিষ্ট জঞ্জাল দ্বারা মৃলার বিশেষ উপ- 
কার হয়। প্রতি চৌকায় বিশেষ পরিমাণে গো-শালার জঞ্জাল বিস্তৃত 
করিয়া মাটির সহিত বারঘ্বার উলট-পাঁনট করতঃ কধিত মাটি সমতল 
করণাত্তর এক টুকর! কাঠ দ্বার! মাটি ঈরৎ চাপিয়! দেওয়। উচিত। 

সূলা বীজ ছিটাইয়। ঝুনিতে হয় । বীজ বুনিবার পূর্বে চৌকার মাটি 
নিয়দেশের এক ইঞ্চ পরিমাণ উদ্কাইয় বা খু'ড়িয়া দিবার পর বীজ বপন 
করিতে হইবে। মুলার ন্তায় ক্ষুদ্র বীজ ঝুনিতে গেলে সকল স্থানে সমভাকে 
পতিত না হইয়! কোথাও ধনভাবে, কোথাও পাতিল! ভাবে পতিত হয়, 
কিন্তু বীজের সহিত ৪1৫ গুণ মাটি মিশাইয়। লইলে অনেকটা সমভাবে 


১৪৮ সব্জীবাগ 
ছড়াইয়ী পড়ে । দীর্ঘকাল ক্ষেতে খীকিলে মুলার আকার খড় হয় কি 
স্বাদ তাদৃশ মিষ্ট থাকে না, উপরস্ত কঠিন ও ছিবড়া হইয়া ঘায়। এ্রইজন্ঠ 
আকার অপেক্ষ/! কোষলতার প্রতি লক্ষ্ট রাখা উচিত। বিলাতী সূল! 
নীর্ঘকাল জমিতে থাকে না । বীজ বপনের দিন হইতে ২* দিন হইতে 
৩১৩৫ দিন মধ্যে খান্ভোপযোগী হইয়া থাকে । বিলাতী সুলা,-তরকারী 
অপেক্ষা! কীচা অবস্থায় স্বাদ মধুর। 

০স্সী-মুক্তশা ।-_দেশী সূলারও 'কয়েকটা জাতি আছে, যথ। শিক্‌ড়ে, 
বর্ধাতি, আউসে ও পৌষে। প্রথমোক্ত জাতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে, বর্ধাতি- 
“মুলা আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্ধ্স্ত, আউসে মূল! কার্তিক-অগ্রহায়ণে, 
এবং পৌষে মূলা পৌব-মাথ মাসে উৎপন্ন হয়, কিন্তু শীতের অর্থাৎ আউসে 

এবং পৌষে ষুল! সর্বাপেক্ষ। বড় হয়। এদময়ের আবাদযোগ্য মূলা, 
জিবি পাঁটনা জাতীয়। মেদিনীপুর ও কীথির সূলার 
আকার বড় হয়, স্ুত্বাদও বটে, কিন্তু পাঁটনাই মুলার আকার তাদুশ বৃহৎ 
না হইলেও স্বাদ অপেক্ষাকৃত উপাদেয়। 

গ্রীষ্মের মুলার বীজ,_চৈত্র মাসে, বর্ধাতি মূলার বীজ,-_-জ্যোষ্ঠ হইতে 
আধাঢ় মাস পর্য্যন্ত ; আউসে মুলার বীজ,__-আশ্বিন ও কার্তিক মাসে, এবং 
পৌষে মূলাঁর বীজ,-_কার্তিক মীসে বপন করিতে হয়। শিকৃড়ে মূলা 
ক্ষেতে যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচন করিতে হয় । এসময়ে রৌস্্র প্রথর ও মাটি 
নীরস বলিয়া গাছ বাড়ীতে পারে না । এইজন্য পটির উপর এক হাত উচ্চে 
অনতিঘন মাচান কিন্ব! খড়ের আচ্ছাদন করিয়া দিলে ভাস হয়। এগদর্থে 
নারিকেল পাতা, থেুর পাতা, দরমা, হোগলা, কিনব! উলু প্রভৃতি ব্যবহার 
করা চলিতে পারে। এসময়ে সৃলার আকার বড় হয় ন! কিন্তু যে তর- 
কারিতে ই ি চাহসিরি সারি উর হরর হর 
“আবাদ ম্পুহনীয়। 


স্ারমিফি ১৪৯ 


যে প্টিতে ঝ। যে দ্ধানে: বর্মাতি-মুলার, আবাদ করিতে হইবে, সে স্থান 
ষাধারণ জমি হইতে ঈইৎ উচ্চ হওয়া উচিত কারণ তাহ হইলে বর্ষাকালে 
তথায় আদে৷ জল সঞ্চিত হইতে পারে না। জমিতে জল সঞ্চিত হইলে 
মাটি দুঢ় হয়! যায় ফলত: মূল বাঁড়িতে পারে না। 

আউসে ও পৌে সূলার,আবাদকালে অতিরৌদ্র ঝা অতিতৃষ্টির সম্ভবনা 
নাই, তাহা ব্যতীত এ সময় যথেষ্ট শিশিরপাত হয়। এই সকল কারণে, 
জলসেচনের তত প্রয়োজন হয় না ।' 

সূলার জমি প্রচুর সার প্রত্যাশা করে। মাটি যত সারবান হইবে, 
তত শীত্র মূলা বুদ্ধি পাইবে। শীত্র-বৃদ্ধিই ইচাঁর কোমলতা, সুম্বাদ, 
সুদ্রাণের কারণ। নকল প্রকার মুলার অন্ত মাটি সারাল ও ঝুর! হওয়া 
চাই। 

ইহার ন্তায় যে সকল তরকারী অল্পদিনের মধ্যেই আহারোপযোগী হয 
তাহাতে সগ্ভ বা টাটকা ও ছুর্ণন্বযুক্ত সার দিলে ফসলের স্বাদ নষ্ট হয় 
অতএব পুরাতন সার প্রদান করাই সর্ধতোভাবে শ্রেয়ঃ ৷ 


স্যালসিফি (9%191ঠি ). 


গাজর, ৰীট প্রতৃতির ন্যায় ইহ! এক প্রকার কন্দ জাতীয় আনাঁজ। 
এদেশে এখনও ইহার বিশেষ আদর হয় নাই, স্থৃতরাঃ সমধিক পরিমাণে 
আবাদ হয় ন!। শীতের ব্যবহারোপযোগী কপি প্রত্ৃতির সায় ইহারও বন্ধ 
শ্রা হইতে আস্ষিন মা মধ্যে ভখাটিতে বপন করিতে হয়। পরে চারা 
গুলি-প্রায় তিন অঙ্কুলি পরিমাণ বড়'হইলে চৌকায়, ৯২ অর্থাৎ প্রায় 
আধ হাত অন্তর, ছুই তিন অঙ্গুলি গভীর মাঁটর মধ্যে পুতিয়। দিতে 
হয়। মাটি খুর ঝুর। 3 সারবাঁন হা, আবস্তক । ইহার কন্দ পার্থদেশে 


৯৯০ 'সবজীবাগ 
ঘেমন। বর্ধিত হয়, ভূগর্ত মধ্যেও প্রায় ১২1১৪ ইঞ্চ প্রীবেশ করে, নথ তরাং 
ইহার জন্ত মাটি সমধিক গভীর, সারাঁল'ও আলগা! হওয়া উচিত । সময়ে 
সময়ে নিড়ানী ও জলসেচন করা ভিন্ন হর অপর কিছু পাট নাই। 

কন্দ আহারের উপযোগী হইলে ভূমি হইতে তুলিয়! পাতা! ছাটিরা কোন 
আবৃত স্থানে বালির মধ্যে রাখিয়া! দিলে অনেক দিন থাকিতে পারে এবং 
প্রয়োজনমত বাহির করিয়া! লইতে হয়। 


পার্নিপ ( 68825 ) 
গাজরের স্তায় ইহা! এক প্রকার কন্দ-জাতীয় তরকারী । ইহার আবাদ 
অতি অল্পই দেখা যায়। পারঙ্গিপ ছুই প্রকারের দেখা যায়। এক প্রকারের 
সূল কন্দ লঘ্বা দেশী মূলা ব| গাজরের ন্যায়। অন্ত প্রকারের মূল,_গোল 
শালগমের স্ায়। 
বান, গভীর ও সুকধিত জমিতে ইহা ভাল জন্মে । মাটির সহিত 
উত্তম গোবর-সার বা গোয়াল বাড়ীর আবর্জন। মিশ্রিত করিলে ভাল হয়। 
্ানিরডিার রর উস ছি লিড হর আশ্বিন মাসে 
বীজ বপন করিবার সময় 
উকি রানি 
ব্যবধানে শ্রেণী নির্দেশ করতঃ মাটির ভিতরে এক ইঞ্চি নিয়ে পাতল! করিয়া 
বীজ বপন করিয়া মাটি ঢাক! দিতে হুইবে। সময়ে সময়ে জলসেচন 
করিতে হয়। বীজ অন্থুন্িত হইয়! চার! জদ্মিলে অতি সাবধানে নিস্তৃণ 
করিয়া দিতে হইবে । চাঁরাগুলি ছই-তিন অঙ্গুলি উচ্চ হইলে, যদি ধন- 
ভাবে জন্ষিয়া থাকে বোধ হয়, তাহ! হইলে পটি পাতলা করিয়া দেওয়া 
উচিত। চারা পরস্পরের মধ্যে ইঞ্চি অর্থাৎ আধহাত স্থান রাখিলেই 
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চলিবে। সপ্তাহে একবার জললেচন এবং. আরশ্তকমত নিড়ান করাভি্ 
বিশেষ কোন পরিচর্যা নাঁই। 
মৌরী (4186) 

হিন্দী-ভাষায় মৌরী-_সেৌঁফ নামে অভিহিত হইয়া! থাকে। ইহা 
তরিতরকারি মধ্যে পরিগণিত না হইলেও আমাদিগের গৃংস্থ'লীতে মৌরীর 
যথেষ্ট ব্যবহার আছে, সুতরাং আদর আছে । ব্যঞ্জন রন্ধনে, তাঘুল ব্যব- 
হারে মৌরী যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়॥। মৌরীর গন্ধ ও গ্বাদ অতি মৃদ্ 
ও মধুর । মৌরী হইতে এক প্রকার সুরা! প্রস্তুত হয়। 

প্রয়োজনান্ুরূপ আবাদের জন্ত বড় বা. ছোট হাপোরে কিবা চৌকায় 
বীজ ছড়াইয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়। কার্তিক মাসই বীজ বপনের 
সময়। বীজ বপনের চৌক1 ব! হাপৌরের মাটি উত্তমরূপে তৈয়ার করিয়া 
বীজ বুনিতে হইবে। ৫1৬. দিনের মধ্যে চার উদগত হয়। এক্ষণে জল 
সেচন কর! উচিত। চারাগুলি স্থানাস্তরিত হইবার যোগ্য হইলে অর্থাৎ 
81৫ অঙ্গুলি দীর্থ হইয়! উঠিলে চৌকা মধ্যে এক হাত ব্যবধানে শ্রেণীর মধ্যে 
এক হাত অন্তর চার! নাড়িয়া পুতিতে হইবে। রোপণকার্ধ্য অপরাক্কে 
করা উচিত। রোপণের পর প্রথমাবস্থায় প্রাঙঃকালে ঈষৎ জল সেচন 
করিতে হইবে। অতঃপর মধ্যে মধ্যে জমি নিস্থণ কর! ভিন্ন অপর কোন 
পরিচর্ধ্যা নাই) কিন্তু মাটিতে রস ন| থাকিলে মধ্যে মধ্যে জল সেচন 
করিতে হইবে, ইহ! বলাই বাহুল্য । পৌফ-মাথ মাসে গাছে লীষ উদগত 
হুয় এবং তাহাতে ফুল, ক্রমে ফলের সমাগম হয়। এই সকলু ফলই-_ 
মৌরী। ঠত্রবৈশাখ মাসে মৌরী সকল পাকিয়। উঠে। তখন 
ডগ! কাটিয়! আনিয়। ঝাড়িয়া-মাড়িয়া তুলিতে হইবে। 


ক যার 
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গুল্ফা শাক (2)101) 

গুল্ফা-শাকের হিন্দী নাম,-_সোয়।। নানাবিধ, তরকারী সুবাসিত 
করিবার অন্ত ইহার শাঁক ব্যবহৃত হইয়। থাকে । অনভান্ত ব্যক্তিদিগের 
নিকট ইহার গন্ধ গ্রথম-প্রথম তীব্র বোধ হয়। 

বথানিয়মে জমি তৈয়ার করিয়! কার্তিক মাসে হাপোরে বীজ ছড়াইয়া 
চারা উৎপয় করিতে হয়। চারাগুলি ৩3 অঙ্গুলি পরিমাণ বড় হইলে 
পটি ব! চৌক] মধ্যে এক হাত অন্তর শ্রেণী মধ্যে তিন পোয়! হইতে এক 
হাত অন্তর একটী একটা চারা রোপণ করিতে হয়। সময়ে সময়ে জল 
সেচন ও পটি নিম্তুণ কর! ভিন্ন বিশেষ কোন পাট নাই। ইহার বীজও 
মমলারপে ব্যবন্বত হয়। বীজ পাকিলে ডগ! কাটয়৷ আনিয়। মৌরির 
মত মাড়িয়া-বাঁড়িয়া তুলিতে হয় । 

পার্বত্য শীত প্রধান দেশে ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পধ্যস্ত বীজ 
বপনের সময়। 


কালজীর! ( [12119 570811 60761) 


তারতবর্ষে' কালজীর| বহুকালাবধি জন্সিতেছে কিন্তু কোন কোন 
সাহেবদিগের মতে ইহ! মিশর. ও ইউরোপের দৃক্ষিণাংশের গাছ । 
ইহা। শুলফ1 শাকের স্তায়, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু বক্তব্য নাই। 
কালজীরে এদেশী সাধারণ তর্কারীতে অতি অন্ন ব্যবস্থত হয়। 
বেতুয়া বা বেতে। শাক. (09009 ০) 
বেতুয়! শীতকালে জন্মিয়। থকে । ছোট ছোট কেয়ারি ৰা চৌক্ধয় 
কার্তিক মাসে পাতলাভাবে বীজ ছিটাইদ্র। দিবে। মধ্যে মধ্যে জলসেচন 
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আবশ্তক | গাছ বাড়িলেই কাটিয়া! ব্যবহাঁর করা! উচিত। বেতুয়৷ শাক 
. বড় কোমল ও সুস্বাহছ। কবিরাজী শান্্রমতে উহ! নানাবিধ বধের কার্ধ্য 
করে। ইহা দেশী শীক,_ন্থৃতরাং ইহাঁন্ন বীজ অতি নুলভ মূল্যে পাওয়া! 
ষায়। 
বর্ণভেদে ইহার দুইটা জাতি আছে। এক জাতির গাছ সম্পূর্ণ সবুজ 
বর্ণের; অপর জাতির পাতার ঝৌট। ও শির! বেগুণী রঙ্গের। উভয় 


প্রকারই ব্যবহার্য্যা 


পালত (83968 13926811971815 ) 


নানাবিধ শাকের মধ্যে পাঁলঙ অন্যতম । পালঙের পাত স্থুল, কোমল 
ও রসাল। ভাতে, সিদ্ধ, ঘণ্ট, ভাজ। ও চচ্চড়ীরূপে ভক্ষণীয়। ইহা অতি 
মিষ্ট ও উপাদেয় তরকাঁরী। 
পালঙ শাক শীতকালের তরকারী হইলেও বারোমাসই উৎপন্ন 
করিতে পারা যায়; কিন্তু শীতের পালঙ বড় এবং ঝাড়াল হয়। এ সময়ের 
' আবাদে তত অধিক জনসেচনের প্রয়োজন হয় ন1; কিন্তু গ্রীক্মকাঁলের 
ফসলে প্রচুর পরিমাণে জলসেচন করা প্রয়োজন । 
পালডের বর্ণভেদে দ্বইটী জাতি আছে, _লাল ও সাদ! ব। সবুজ । 
শেষোক্ত পালঙের গাছ বৃদ্ধিশীল। পত্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও স্থুল। 
বারোমাস যোগান রাখিতে হুইলে কয়েকটা স্বতস্র পটি রাখিতে হয় 
এবং প্রতি মাসে এক-এক পটিতে বীজ বুনিতে হয়। 
চার! উৎপাদনের £২৪-নিয়ম আছে, ১ম৮-পটি মধ্যে স্থামীরূপে বীজ 
বপন) ২য়». হা” শঁজ বপনপূর্বক চারা উৎপর করিয় স্থানাস্তরে 
ন্ছিষ্ট অশীতর বাবধান 711-রোপন 1 
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হাপোরের এবং পটির মাঁটি সারাল ও শিরাদার বা দানাদার 
(96০83 ) এবং ৮।১* ইঞ্চ গভীর ও ফাপা বা আল্গ! হওয়া উচিত। 
পটি উত্তমরূপে কুদ্দালিত করণীস্তর মাটির সহিত গোয়ালের আবর্জন! 
সংযোজিত করিয়! মাটি চূর্ণ করিতে হইবে এবং সার ও মাটি উত্তমরূপে 
.মিশাল করিয়। ঈষৎ চাঁপিয়! দিতে হইবে। 
' : শীতের ফসলের জন্য আশ্থিনের শেষভাগ হইতে কার্তিকের শেষ ভাগ 
পর্যন্ত বীজ বপন করিতে পারা যায়। বারমাস যোঁগানের জন্ত প্রতি 
মাসে ধা এক মাঁস অন্তর বীজ বপন কর! উচিত। 

পটিতে বীজ ছড়াইয়৷ না দিয় আধ হাত অন্তর শ্রেণীতে ৭1৮ অঙ্গুলি 
ব্যবধানে ২-ফব গভীর মাটির মধ্যে এক একটা' বীজ পুতিয়া মা চাপা 
: দ্রিবে, 'অবশেষে মাটি ঈষৎ চাপিয়া দিবে। মাটি নীরস হইলে বীজ 
বপনের পূর্ধবদিন পটিতে উত্তমরূপে জলসেচন করিয়া রাখ! উচিত, কারণ 
মাটিতে রস থাকিলে বীজসকল শীত্্র অঙ্কুরিত হয়। বপনের পর ৬৭ 
দিবসের মধ্যে বীজ মুখরিত ও অঙ্কুরিত হয়। 

হাঁপৌরে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে হাঁপোরের মধ্যে বীজ ছড়াইয়া 
ঘথানিয়'ম বীজ-বপনকার্ধ্য সমাধা করিতে হইবে । ৪1৫টী পত্র উদগত 
হইলে পটি মধ্যে পুর্বকথিত সি চারাগুলি রোপণ করিতে 
জইবে। 

অতঃপর প্রয়োজনমত মধ্যে মধ্যে জলসেচন কর! এবং মাটি উষ্কাইয়া 
চুর্ণ করিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্ত কোন পরিচর্যা নাই। | 

পালঙ্গের পাতাঁ, কোমল ডরখটা ও শীষ, অবশেষে গোড়া, ভক্ষণীয়। 
গাছের পাতাগুলি বড় হইয়া! উঠিলে গোড়ার এক অঙ্গুলি উপর হইতে 
কাটিয়া লইতে হয় মাটি সা়বান্‌ এবং রসাল টন হহস্দা 
পাতা ও “ডগা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। 


বন্ধবন্ ৭৯১৫ 


ৃ - টুকা-পালঙ, (50:51) 

ইহার স্বাদ অক্ন।ক্ত। শীতকালেই ইহা জন্ষিয়া থাকে এবং পাল, 
[শাকের ভায় আবাদের নি়ম। আঙ্িন মাসের শেষভাগে হাপোরে বীজ 
পাত "দিয়! চারা উৎপন্ন করিতে হয়। বীজগুলিকে ২-অঙ্ুলি অন্তর 
অর্ধাঙ্কুলি গভীর মাটির মধ্যে পুভিয়া দিয়। মাটি চাপ দিতে হইবে এবং 
মাটি সমতল করিয়া! দিয় হম্ত ছারা সমগ্র স্থানটা ঈষৎ চাপিয়া দিতে 
হইবে। বপনের পর ৫1৬ দিন মধ্যে চারা উদগত হয় । অতঃপর মধ্যে 
মধ্যে জলসে5ন করিল্লে ১৫২০ দিনের মধ্যে চারাগুলি স্থানাস্তর-করণের 
উপ্নীযোগী, হইয়া উঠে । ,চারাগাছ ৩-মঙ্ুলি পরিমাণ বড় হইয়া উঠিলে 
চৌকা বা পটাতে দীর্ঘে ও প্রস্থে এক হাত অন্তর স্থায়ীভাবে রোপণ. করিয়া 
অল্লাধিক জল সেচন করতে হইবে। চুকাপালং 'ল্নাস্বাদযুক্ত, ইহার 
পত্র ও কচি ডগা মধ্যে মধ্যে সংগ্রহ করিয়া পন্ধন কিতে হয়। 


ং বরবটা '€ 1,0০)৮, ) 

বরবটা,_স্থ'টিজাতীয় ইতি স্ুখাদ্য ও পুষ্টিকর তরকারী। কার্তিক 
বাস হইতে.মাঘ মাস পর্যন্ত ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া ।থাকে। কচি 
রঝটী তরকারীতে ব্যবহার করিতে হয়। স্ুুপন্ধ দানায় হিল বা ভাল 
তি হইয়া থাকে । 

বাগানের সাধারণ মাটিতে ইহা জক্মিযা খাকে। আহা মাসে ক্ষেত 
স্কত করিয়া শ্রাবণ মাসে চৌকামধ্যে বীজ ছিটাইয়! ফেলিতে হুয়। 
হার গাছ লত।নিয়া হইয়া থাকে । : ঘনভাবে জন্মিলে ফলন বেশী হ্য় 
» এজন্ত,চারা জন্মিলে ঘন স্থান হইতে চার! তুলিয়া পাতলা করিয়! 


ওয়! উচিত। কার্তিক মস হইতে গাছে ফল'জস্মিতে 'খাফে তখস 


১১৬ সব্জীবাগ 


প্রতিদিন ফল তুলিতে হয়। অনাবগ্ঠক স্থলে গাছেই ফল থাকিতে দেওয়া 
টচিত। .গাঁছ যখন মরিতে আরম্ত করিবে, তখন সমুদ্বায় ফল সংগ্রহ 
করতঃ রৌদ্রে শুপ্ধ করিয়। গৃহমধ্যে রাখিয়! প্রয়োজনমত ব্যবহার ' 
করিতে হয়! বরবটার দাল কিয়ৎকাঁল জলে ভিজিপেই নরম হ্ইয়া। 
ধাকে । তখন উহা কাচা খাইতে অথবা তরকারীতে ব্যবহার করিতে 


পার! যায়। 





সীম (190-190 0 311990) ) 
দেশী সীমের মধ্যে আল্তাপাতি, সাদা, বাধনখা, ত্বত-কাঞ্চন, 
গুড়দল প্রত্ৃতি কয়টা প্রধান। সীম শীতকালে জন্মিয়। থাকে । 

, জ্োষ্ঠনসষাঢ় মাসে ক্ষেত্রমধ্যে স্থানে স্থানে মাদ। তৈয়ার করিয়া - 
বীজ বপন করিতে হয়। বপন করিবার পুর্বে চব্বিশ ঘণ্টাকাল বীজ- 
গুলিকে জলে ভিজাইয়৷ রাখ! কর্তব্য। অনন্তর প্রত্যেক মাদায় ২৩টী , 
পুষ্ট বীজ পুতিয়! দিতে হয়। চাঁরাগুলি বড় হইয়া উঠলে উপরে মাচ 
ঠৈয়ার করিয়! দেওয়া আব্ঠক | মাঁচার উপরে গাছ উঠিলে বিস্তর ফল 
হয় এইজন্য পল্জীগ্রামে গৃহস্থগণ ছাদের উপরে বা ঘরের চালে উঠাইয়াঁ 
দিয়া থাঁকেন। কার্তিক মাস হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ফল প্রদান 
করে। শীতাবসানে বদ্দিও গাছ মরে না তথাপি উহ! কাটি ফেল 
উচিত, কারণ দ্বিতীয় বসর উহাতে তাদশ অধিক ঝ। ভাল ফল হয় না । 


মাখন'সীম (739৮১97০098 ০: ৪০/-09%) ) 


মাখন-দীমের হুইটা জাতি আছে । সীমেক দানার বর্ণভেদে জাঁতিভেদ 
হইয়াছে।. 'অতনূত জাতির মধ্যে এক 'জাতির দানা শুভ্র বর্ণের, এবং" 


চারকোণ'সীম ১১৭ 


ল্পর জার্তির দানা গোলাপী ব| লালবর্ণের। প্রথমৌক্ত সীমের নাম-- 
শ্বেত ৰা সাদ! মাখনন্সীম এবং লাল ব। গোলাপী দানাদার সীমের নাম-- 
লাল মাথন*দসীম। ইহাদ্দিগের আবাদ প্রণালী মধ্যে কোন প্রভেদ 
নাই। 

মাথন-সীম অতি স্থমিষ্ট সীম, কিন্ত অধিক দিন গাছে থাকিলে এতই 
কঠিন হইয়া! যায় যে, অব্যবহাধ্য হইয়া পড়ে, সুতরাং কচি থাকিতে 
বাবহার করা উচিত। 

মাখন-সীম অতি বুহৎ লতা । ইহার ফল অল্লাধিক একহাত দীর্ঘ 
হয়, কিন্তু অত দীর্ঘ হইতে দিলে ফলন বেশী হয় না, উপরন্তু যাহা 
জন্মে তাহাঁও কোমল ও খাস্তোপযৌগী থাকে না। গাছের গোডায় তরল 
সার দিলে পর্য্যাপ্ত ফলন হয় এবং ফলও কোমল হয়। ঠচত্র-বৈশাখ 
মাস বীজ বপনের সময়। মাখন-সীমের তা সুদীর্ঘ, বিস্তৃত, গুরুভার। 
ইছছার জন্ত দুঢ় ও উচ্চ মাচান করিয়া! দি হর কিন্বা প্রাচীর বা বেড়ায় 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলে চলে । 


চারকোথা-সীম ( 9০৯ 73980 ) 


কামরাঙ্গ সদৃশ পলবিশিষ্ট চারকোণ! ফল বলিয়! ইহাকে চারকোণ! 
সীম কহে । ফল প্রায় ৩৪ অঙ্গুলী দীর্ঘ হয় এবং আন্বাদ প্রায় ফরাস- 
বীনের ( ?€001) 821) ভ্তায় । আবাড়-শ্রাবণে বীজ ধুনিতে হয়। 
সীমের স্তায় ইহার পাট করিলেই চলিবে। 


সপ আপস 


১১৮ সবজীবাগ 


ক্কোয়াস্‌ (95830 ) ৃ 
 স্কোয়াস বিলাতী কুমড়ারই জাতাবশেষ মাত্র, কিন্তু ইহার গোড়ার 

অংশ.অপেক্ষাকৃত সরু ব! হুচাল হয়। কুমড়। ও স্কোয়াস মধ্যে প্রভেদ এই 
মাত্র। স্কোয়াসের হিন্দী নীম,--বিলাতী কছ। ইহা এক প্রকার ছোট 
জাতীয় বিলাতী কুমড়া. এবং সুখাগ্য তরকারী । সমতল দেশে আশ্বিন- 
কাঁণ্তিক মাসে, উত্তর পশ্চিমে ফাল্গুনের শেষভাগে, বীজ বপন করিতে 
হয়। ক্ষেব্রমধ্যে ৫1৬ হাত অন্তর ১-হাত ব্যাসের মাদ। প্রস্তুত করিতে 
হয়। মাদাগুলি এক হাত গভীর খনন করতঃ তন্মধ্যস্থিত মাঁটির সহিত 
উত্তমরূপে সার মিশাইয়া বীজ বপন কর! উচিত।. সাররূপে গবাদি 
পশুশালার আবর্জনা প্রশস্ত। বীজ অঙ্কুরিত হইলে যথারীতি জলসেচন, 
করিবে। ছয়-দাঁত দিনের ॥মধ্যে বীজ অস্কুরিত হইয়া উঠে। চাঁর-. 
গুলিতে পাঁচ-ছয়টি পাতা উদগত হইলে প্রত্যেক মাদার উপরে কঞ্চি বা 
অন্ত কোন পাল! দিতে হয়। ইহার গাছ লতিকা, অধিক বড় হয় না,__ 
ছয়সাত হাত হইলেই যথেষ্ট হইল। 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং শৈত্য-প্রদেশে শীতের প্রকৌপ বেশী বলিয়া 
তথায় শীতকালে :ন করিয়। গ্রীষ্মকালে আবাদ করিতে হয়। সে সকল 
দেশে মা মাসের শেষ হইতে ফান্তন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বপন কর! 
উচিত। . 

গাছের প্রকৃতি অনুস।রে স্কোয়াধ হই ভাগে বিভক্ত ধথা,--“বুস্‌”- 
(983)) বা বোপ এবং লতানিয়! । 'বুস' জাতির গাছ ছোট ছোট ঝোপের. 
স্তায় হয়, আর অন্ত জাতি লতাইয়! যায়। প্রথমোক্ত জাতির জন্ত দীর্ঘ ও:। 
প্রস্থে তিন ফুট স্থান দলেই চলে। শেষোক্ত প্রকারের জন্ত দীর্ষে ও 
গ্রন্থে ছয় হাত স্থান দিতে হইবে। স্থান বিশেষের গুণে এই জাতীয় 


স্কোয়াসের লতিকা সুদীর্ঘ ও গ্রসারিণী হয়। সেরূপ স্থলে অবনশবনের 
জন্ত মাচা বা জাফরি কিনব! বেড়া নির্মাণ কর। আবশ্তক। 

মহীশূর রাজ্যে স্কোগ/সের প্রভৃত আবাদ হুইয়। থাকে এবং বাজারে 
বারোমাসই স্কোয়াস আমদানী হয়। জলবায়ুর বিশেষত্বহেতু সেখানে 
বঝরোমান স্কোয়াম জন্মে। আমি বর্ষাকালে তথায় চারি মাসকাল 
ছিলাম--এবং প্রতিদিন ব্যঞকনাদদিতে স্কোয়াস ব্যবহার করিতাঁম। দেখানে 
স্কেয়াস গাছের বিশেষ ঘনত্ব করিতে হয় না অথচ গছগুলি লাউ, কুমড়া 
বা ঝিঙ্গে গাছের স্তায় সুদীর্ঘ লতা হয়! প্রচুর ফল প্রদান করে। 

ইহার ফল -দেখি;ত অতি সুন্দর। “করুকনেক' গুলির আকৃতি 
কক্কার গ্তায় এবং তাহার গাত্র দাগড়া-দাগড়। ও বন্ধুর । আবার বুম্‌ 
জাতীয়গুলির ফল ঈষৎ পল-কাট1। কয়েক জাতির বিবরণ নিয়ে লিখিত 
হইল £- 

একট্র-মালি-বুদ (13804. 280) 890) অঙ্কুরিত হইবার ৪১ 
দিনের মধ্যে ইহার ফল ব্যবহারোপষোগী হয় এবং কচি. অবস্থায়, শুত্র ও 
কোমল থাকে, কিন্তু পাকিলে হরিদ্রাভ ও শক্ত হুয়। মাটি ও সারের 
ত।রত্তম্যানুসারে প্রত্যেক গাছ ২।৩ হাত স্থান অধিকার করে । 

গোল্ডেন-সমার-ক্রুক্নেক (00109: ১০০৩ (57০1০)৩০৮ ) 
ইহার বর্ণ সোনালী। 

বারৰেডোজক্রষ্টার ( 891080935 01895: )। আট ইঞ্চ লম্বা! এবং 
ডিম্বা্কৃতি। ইহার প্রচুর ফল জন্মে। 

হোয়াইট-টরব্যানা। (159005৩1008 ৬/12009 [07051)) ইহার 
আকার টুপির সায় অর্থাৎ একদিক সরু ও অন্ত দিক চওড়া। সংগ্রহ 
করিয়া রাখিতে পারিলে গৃহে এক বৎনর কাল থাকিতে পারে। 

ম্ামথচিলি (11810709010 01111) ইহা এক একট! বড় গমলার 


সবজীবাগ 


॥ হয় এবং ওজনে ২1* মণ পর্য্ত্ত হইতে শুনা যায়। কিন্তু এদেশে. 
হাকেও মত বড় ফল উৎপন্ন করিতে দেখি নাই ঝা শুনি নাই। তবে 
1 বিলাতী কুমড়ার ( 69119119 ) নামান্তর বলিয়! ঝোধ হয়। 

আরও কয়েকটী উৎকৃষ্ট জাতি আছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্রো- 
জন। বীজ-বিক্রোতাদিগের ক্যাটলগে তাহা দ্রষ্টব্য । 

ইয়ৌোকোহাম ( ০৪ 02108.) জাতীয় যে সকল ক্কৌয়াস, তাহা- 
মর গাছ ১২ ফুট অর্থাৎ প্রায় ৮ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ফল গোলা- 
7 কিন্তু শেষাংশঘয় চ্যাপ্ট1। ফলের গাত্র খাঁজবিশিষ্ট এবং ব্যাস ৮1১ 
পর্য্যস্ত হয়। 

স্কোয়াস জলে ন্থুসিদ্ধ করিয়া! কুমড়া-ভাতের ন্যায় মাখিয়া তাহার সহিত 
ত ছুগ্ধ, মরিচের গুড়া ও ঈদ্ৎ লবণ দি গরম করিলে উত্তম পায়স 
হঁডিং (9৫01/8 ) প্রস্তত হয় এবং খাইতে বড় ভাল লাগে। এত- 
ত নানাবিধ দেশী তরকারীতে ক্কোয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। 
শৈলাচল প্রদেশে চৈত্র মান হইতে টজোষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্স্ত বীজ 
বার সময়। 





সা-জীরা (081985 ) 

আশ্বিন-কার্তিক মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। কোন স্থানে 
৷ উৎপন্ন করিয়। গাছগুলিতে ৪ ৫টী পাত জন্মিলে, এক ফুট ব্যবধানে 
মধ্যে রোপণ করিতে হয়। মাটি হাল্ক। ও সাধারণ হওয়া উচিত। 
সকল নয়ইঞ্চ বা আধ হাত ব্যবধান করিলেই চলিবে শৈত্য 
[শে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে উল্লিখিত প্রণালীতে আবাদ করিতে হয়। 
ইহার আবাদে বিশেষ কোনরূপ পাট নাই, মধ্যে মধ্যে জল সেচন 
নিড়ানী ভিন্ন অপর কোন তন্বির আব্তক করে না। 


শস1 ( ০0080206: ) 


শসা প্রা বারমাসই জগ্মে। এক হিসাবে ইহা! ফগ্ন, অন্ত হিসাবে 
তরকারী, সুতরাং ছই রকমে ইহ! ব্যবহৃত হয়। 

খতুবিশেষের আবাদফলে শদা ছুইটা প্রধান জাতিতে বিভক্ত ১ম, 
_ভুয়েশসা) ২য়”-পাল্া-শসা!। ভুয়েশস! গ্রীষ্মকালে এবং পালা- 
শম। বর্ষাকালে জন্মে। ভুয়ে-শস! তূপৃষ্ঠোপরি লতাইরা যায় এবং অধিক 
বাড়ে না। ইহাদিগের ফল তাদৃশ বড় হয় না কিন্ত পালা-শসা বর্ধাকালের 
গাছ, অতিশয় দীর্ঘ ও স্থল হয় এবং প্রচুর ও বড় বড় ফল প্রদান করে। 

পালা-শসা।-জোষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ বপনের সময় । ক্ষেত্র মধ্যে 
৬।৭ হাত ব্যবধানে একএকটী মদ করিয়! তন্মধ্যে পু্করিণীর মাটি, পোড়। 
মাটি, গোয়ালের আবর্জনাদি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া বীজ পন 
করিতে হয়। এক-একটি মাদায় তিনটা পুষ্ট বাজ পুতিবে। বাজ পুতিয়া 
'মাদ।র উপর ছুই অস্থুণি স্থূল করিয়। সার দয়া রাখিবে। ইহাকে “আব- 
রণ' কছে। বীজ অঙ্কুরিত হইয়। উঠিলে জলসেচন করিতে হয় । 

চারাগুলি ৫।৬টী পাতাবিশিষ্ট হইলে গোড়ায় মাটি উচ্দ করিয়া! দিতে 
হইবে। মেটে-ঘরের পুরাতন দেওয়াল ভাঙ্গা! মাটি কিবা পোড়া-মাটি 
ইহার পক্ষে বিশেষ উপকারী, হুতরাং যদ সুবিধামত পাঁওয়া যায় তাহা 
হইলে কিয়ৎ পরিমাণে গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। ইহাতে গাছের 
তেঞ্জ কৃর্থি করে। পাল।শসার জন্ত মাচানের প্রয়োজন। পাঁচ ছয়টা 
গাছের উপরে একটা করিয়া বড় মাচ। করিয়! দিলেই চলিবে। গাছের 


স্পেস 


* “আবরণ' কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্দেস্ত ও উপকারিত। কি? 
এ সকল বিষয় গরস্কার কত “ছুমিকর্ষণ' নামক পুস্তকে সবিশেষ বর্ণিত 
হইয়াছে। 





১২২ সবজীবাঁগ 


গোড়। সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে এবং তথাকার মাটি যাহাতে আল্গ। থাকে 
তন্ধিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। 

পালা-শসা-শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন-কার্তিক পর্য্স্ত ফল প্রদান করে 
কিন্তু শ্রাবগ-ভাদ্র মাসে যে ফল জন্মে তাহাই উৎকৃষ্ট হয়, ফল বড় হয় এবং 
ফলের স্বাদ মুখরোচক হয় । 

তয়েশসা ।-_স্থানবিশেষে ইহা! চৈতে শসা নামে অভিহিত । ইহার 
বীঁজ ৪1৫ হাত অন্তর মাদায় বপন করিবে । ভুয়ে-শসাব গাছ ছোট হয় 
সুতরাং তাহার জন্ত মাঁচার আঁবশ্তক হয় না, উহা জমিতেই লতাইয়া 
থাকে। প্রচুর জলসেচন কর! এবং মাটি খুসিয়! দেওয়া ভিন্ন অন্ত কোন 
পাট নাই। উক্ত শসার বীজ মাঘ-ফান্তুন মাসে বপন করিতে হইবে। মধ্যে 
মধ্যে গোবরের জল দিলে ফল অধিক ও বড় হয়। 

নেপালে এক প্রকার শস! জন্মে, দারজিলিং অঞ্চলেও তাহার আবাদ 
হইয়] থাকে | ইহ! প্রায় ১৮ হইতে ২০ ইঞ্চ দীর্ঘ এবং ৫1৬ ইঞ্চ পরিধি- 
বিশিষ্ট হইয়! ধাকে। হুগলী জেলায় তারকেশ্বর অঞ্চলেও বড় বড় শস! 
জন্মে। 

ইঃলগু বা আমেরিক1 হইতে যে সমুদায় শসার বীজ এ দেশে আনীত 
হুয়, এদেশের সাধারণ ॥সমতল ' প্রদ্দেশে তাদৃশ আশানুরূপ ফল প্রদান, 
করে না কারণ তাহাদ্দিগের মধ এমন অনেক জাতি আছে, যাহা তথায় 
গৃহ মধ্যে বা কাঁচের ঘরে জন্মে। সুতরাং সেই সকল কোমল বভাবাপন্ন 
গাঞ্ছের বীজ-জাত গাছ এ দেশের রৌদ্র-বৃষ্টি সহ করিতে সক্ষম নাঁ হইয়া 
অস্কুরিত হইবার পর মরিয়া যায়, কোনটা বাঁচিয়া থাঁকিলেও সেরূপ সুপষ্ট 
বা ফলপ্রহ্থ হয় না। এই জন্ত দেশী-শসার বীজ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা কর! 
ভাল । 

শসার পক্ষে পুরাতন রাঁবিশের গুড়! বিশেষ সার। গাছের গোড়া 


শস। ১২: 


ইহ। প্রদান কারলে গাছের খুব তেজ হয় এবং ফসও প্রচুর জন্মে । 
সারবাঁন ক্ষেত্রের গাছ ষাঁড়াইয্ বায় ফলতঃ গাছের বৃদ্ধি এত অধিক হয় 
ষে, সময়ে সময়ে গাছে ফল ধরে না । গাছ অত্যন্ত তেজাল হইলে কতক- 
গুলি পাতা ও নগণ্য ফেকুড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়! উচিত। | 
এক প্রকার লাল বর্ণের পতঙ্গ শসা-গাছের পরম শক্র। ইহাঁদ্দিগকে 
বিনাশ করিবার কোন উপায় নাই। তবে গাছের গোড়ায় ও পাতায় 
কাঠের ছাই দিলে তথায় পোকা-মাকড় আর যায় না। গাছের গোড়ায় 
বা তলায় ধেখয়। দিলেও ছুই চারি দিনের জন্ত তাহারা পলায়ন করে। 
সপ্তাহে ছুই দিন সন্ধ্যাকাঁলে গাছের গোড়ায় এবং ম।চাঁর তলায় ঘু'টে কিন্ব! 
দোক্ত|! পাতার ধেঁয় দিলে পাতায় ধেখয়। গন্ধ হয়, এজন্য তাহার! সে 
দিকে ধাবিত হয় না। কচি ডগ! ও কচি পাতাই ইহাদ্দিগের আক্রমণের 
বিষয় কিন্ত সেগুলি ৫৭ দিনের পুরাতন হইলে আর ভয়ের কারণ নাই, 
পাঁকা বা শক্ত পাঁত। তাহার! স্পর্শ করে ন1। নূতন ডগা! উদগত হইলেই 
তাহাতে কাঠের ছাই ছড়াইয়। দেওয়। কীট-পতঙ্গ নিবারণের অতি উত্তম . 
উপায়। ও 
শসা,ফলরূপে ব্যবহার করিতে হইলে ফল অধিক্দিন গাছে রাখা 
উচিত নখে, ঈষৎ পরিপুষ্ট হইলেই গাছ হইতে পাড়িয়া খাওয়। উচিত, 
কিন্ত রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিবার জন্ত আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিলে 
সমগ্র ফলটা পরিপুষ্ট হয়, ফলতঃ ব্যঞ্জনাদিতে ব্যহবারেরর উপযোগী হয়। 
শসার চাটুনী হুইয়৷ থাকে, দেশীমতে চাট্নী করিতে হইলে শসা 
খোস! ছাড়াইয়া খুব ছোট-ছোট পাতলা-পাতলা। করিয়। কাটিতে হয়। 
ঃপর তাহার সহিত আদার রস,.ব! লেবুর রস ও লবন মিশ্রিত করিলে 
অতি মুখরোচক চা্টুনী হয়। এইরূপ চাট্নী প্রায় ত্তবায় ও স্ব" 
বণিকদ্দিগের বাড়ীতে ক্রিয়াকর্থে প্রস্তুত হয়। 


১২৪ সব্জীবাগ 


উৎকৃষ্ট ফল বীজের 'জন্ত রাখিতে হয়। বীজ-শসাঁকে পীড়শসা কহে। 
বীজ-ফুল সুপ হইয়া উঠিলে, তবে তাহা! আহরণ করিবে এবং চিরিয়া 
বীজগুলি ধৌত করতঃ উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া রাধিয়। দিলে ভবিষ্যতে 
কাজে লাগিবে। 


লাউ ( 8০৮০16-2087. ) 


লাঁউ,-_বাঙ্গালীর শীতকালের একটী প্রধান তরকারী । ইহ! ছই 
জাতীয়--এক আউশে বা চৈতী, "পর আমুনে বা শীতের ।* ঠচত্র-টবশাখ 
মাসে যে লাউ জন্মে, তাহা আউসে এবং শীতকালে যাহা জন্মে, তাহা 
আমুনে। আমুনে'লাউ সুমিষ্ট ও উপাদেয়, সুতরাং সমধিক আদরের । 
আউসে-লাউয়ের স্বাদ তত ন্ুত্বাহু নহে, '্ইজন্য বাঙগল! দেশে ইহার 
তাবশ আদর নাই। কন্ত, বেহার ও পশ্চিমোত্তর-প্রদেশ অঞ্চলে গ্রীন্ম- 
'কাঁলে লাউ একটা প্রধান তরকারী মধ্যে পরিগণিত, এজন্ত ্রী্টকালেও 
স্তথায় ইহার প্রভৃত আবাদ হয়। 

আকৃতি অনুসারে লাউয়ের কয়েকটা জাতি আছে। ইহার কোন 
জাতি স্থুগোল কোন জাতি ঈষৎ লম্বা, আবার কোন জাতি ছই তিন 
হাত দীর্ঘ চোঙ্গ সদৃশ ফলও প্রদান করে। আউসের বীজ (পীষ মাসে 
এবং আমুরের বীজ জ্যেষ্ঠ মাসে বপন করিতে হয়। 

লাউ-বীঞজজ মা্ধায় বপন করিতে হয়। মাদাটী গভীররূণে খনন 
'করিয়। মাটি উলট-পাঁলট ও চূর্ণ করিয়া, তাহার সহিত গোয়ালঘরের 
,আবর্জন। মিশাল করিতে হইবে। মাদা প্রস্তুত হইবার তিন চারি দিবস 
পরে তাহাতে বীজ পুতিতে হয় । বীজগুলিকে, পুতিবার অগ্রে, একদিন 
ভিজাইয়! রাখ! বিধি, নতুব! অস্কুরিত হইতে অনেক বিলম্ব হয়। বীজ 


অন্কুরিত করিবাঁর আর একটা সহজ উপায়, _-একখপ্ড কাপড়ে বীজগুলি 
আল্গ! ভাবে বাধিয়! কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়! রাখিতে হয়। মতঃপর কত ক্ক- 
গুলি খড় উত্তমরূপে ভি্াইয়! বাঁজের পু'টুলি উঠাইয়! সিক্ত খড়ের 
সবার! উত্তমরূপে জড়াইয়! বাধিয়া আধ হাঁত মাটির নিয়ে পুতিয়া, রাখিতে, 
হয়। 

ছুইদ্দিন পরে মাটি হইতে উক্ত পুটুলি উঠাইয়া লইলে যদি দেখা যায় 
যে, বাঁজগুলির অঙ্কুরোদগম হইয়াছে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অস্কুরিত, 
বাঁজগুলি প্রত্যেক মাদায় ছুইটা করিয়া! বপন করিতে হইবে। যদ্দি উল 
সময়ের মধ্যে অস্কুরিত না হইয়1 থাকে তাহা হইলে বীজের অবস্থা বুঝিয়া' 
পুনরায় ২১ দিনের জন্য পুতিয়া রাখা উচিত। এই উপায়টী আমার" 
পূর্বে জানা ছিল না। মুরসিদাবাস্থ রৈইসবাগের প্রাচীন সর্দার মাঁলী 
দ্ঃখু শেখের নিকট আঁমি ইহা দেখি ও শিখি। কয়েক বৎমর হইল 
বেচাঁরী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে । যাহা হউক; মাটি হইঞ্চে বীজ 
উঠাইয়া যদি দেখা যায় যে, উহাদিগের অন্কুরোদগম হইয়াছে, তাহা হইলে 
আর কাল বিল ন! করিয়া অবিলখ্বেই প্রতি মাদায় ২-টী করিয়! বীজ: 
পুতিয়া দিবে । বিলম্ব করিলে অস্কুর শুকাইয়! যাইতে পারে। 

'আমুনের বীজ হইতে যথাসময়ে টারা উৎপন্ন করিয়! জাষ্ঠ মাসেকর' 
শেষ ভাগে বা! আষাঢ় মাসের প্রথমভাগে বৃটি হইলেই চারাঞ্চলি যথাযোগা' 
স্থানে পতিম্। দিবে এবং উপরে মাচ! বাধিয়া দিবে | বর্ধাকালে গাছের 
গোড়ার মাদ! মাটি দির! পূর্ণ করিয়! দেওয়া! 'উচিত,_.অধিক মাটি দি! 
উচ্চ করিয়া! দিতে পারিলে ভাল হয়। এরূপ না করিলে গাছের গোড়ার 

জল সঞ্চিত হয় ফলতঃ গাছ রুগ্ন হইয়া যাঁর। গাঁছের গোড়ায় পোড়াঁমাটি' 
দিতে পারিলে ভাল হয়। লাউ গাছের পক্ষে পুষ্করিষীর মাটি ও খুব ভাল, 
সার। 


সব্জীবাগ 


*ক্করিণীর সন্নিকটে লাউ গাছ জন্ষিয়। থাঁকিলে কিম্বা! রোপিত হইয়া 
খাঁকিলে পুক্করিণীর উপর মাচান করিয়া! দিবে। জলের বাতাসে গাছ 
ভাল থাকে এবং জলেব উপরে ষে ফল হয়, তাহ! অপেক্ষাকৃত বড ও দীর্ঘ 
হইয়া থাকে | মুরসিদাবাদে মদীয় বন্ধ শ্রীযুক্ত মহেশনারায়ণ রায়ের 
বাগানে কয়েক বৎসর পুর্বে তাহা! দেখিয়াছি ॥। পুষ্করিণীর উপর মাঁচানে 
ষেগাছ প্রসারিত হয়, তাহাতে দেড় হাত লম্ব! ও তদপযুক্ত পবিধি- 
বিশিষ্ট ফল হইত অথচ সেই বীজজাত ফল অপর স্থানে তত বড় হইত 
না। 

শী'তির লাউ গাছে কার্তিক মাস হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এখং 
মাঘ মান পরাস্ত ফলিতে থাফে। তৎপরে যে ফল হয় তাঁহা৷ গবাদি 
পশ্তুতে খাইগ থকে । লাউ ও কলাই একন্রে সি্জ করিয়া জাঁব, দিলে 
গাভী খুব হুপ্ধবতা হইয়া থাকে। 

আউসে লাউয়ের ম্ীজ পৌষ-মাঘ মাসে ক্ষেত্রে মা করিয়। যথা- 
নিয়মে বপন করিবে এবং মাঁচা করিচা তাহাতে গাছ উঠাইয়। দিবে কিন্বা 
ভূমিতে প্রসারিত হইতে দিবে। 

প্রায় ১৫।১৬ বৎসর গত হইল আমার কলিকাতাস্থ ভবনে একটী লাউ 
গাছ জন্মে । উক্ত গাছটাকে আমি বড় যত্ব করিতাম এবং কয়েকটা বিষয় 
পরীক্ষা করিবার জন্ত তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। গাছটাকে 
1বচালী শির্দিত রজ্ছু দ্বার! দ্বিতলের ছাদে উঠাইয়! দিয়াছিলাম। ভূমি 
হুইতে ছাদ পর্য্যন্ত মূল কাণ্ডে যত ফেঁকড়ি উদগত হইত, তাহাদিগকে 
কাটিয়া! লইতায। এইপ্রকারে অল্পদিন মধ্যে সমগ্র ছাদ গাছে ভরিয়া গেল 
এবং কার্তিক মান হইতে ফল দেখ! দিল। বলিয়! রাখি, ছাদে গাছটা 
€পীছিলে মধ্যে মধ্যে ১৫1২ দিন ব্যবধানে গাছের গোড়ায় সর্ধপ খৈল ও 
মত্ত বিগলিত তরল সার একজে মিশাইয়। দ্েওয়! ছইত। উক্ত উপায় 


01 ২১০২৭ 


অবলম্বন করায় গাছটা এত ফল প্রদান করিয়াছিল যে, তাহা বলিয়। শেব 
'করা যায় না। তন্নিবন্ধন নূতন ফেঁক ডিও যথেষ্ট বাহির হইত কিন্তু সেওুলি 
ভাঙ্গিয়া লওয়। হইত নতুবা! ফলনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিত। উক্ত উপায় দ্বারা 
অপরাপর গাছও ফলস্ত করিতে পারা যান্থ। ফল বেশী বড় হইতে দিলে 
ফলের সংখ্যা তত অধিক হয় না, স্থুতরাং কচি থাকিতে ফল সংগ্রহ করিলে 
ভাল হয়। কচি লাউ আত উপাদেয় তরকরৌ। 

স্থপন্ক লাউয়ের খোলে কমগুলু ও তন্ুরার খোল প্রভৃতি প্রস্তত হয়। 
তাহা ব্যতীত অন্ত অনেক কাজে আসিতে পারে। সুতরাং নষ্ট ন করিয়) 

*ধত্বসহকারে বীজ বাঠির করিয়া লইযা শুষ্ক করতঃ রাখিয়। দেওয়। 

উচিত। 

লাউ আহারকালে মুখপ্রিয় ও শীতল, কিন্তু গুরুপাক, এজন্ত অধিক 
খাওয়া ভাল নহে। 


ভূট। (170190০০027 ০7 215129) 


খাস বাঙ্গালাদেশে সমধিক পরিমাণে ভুট্টার চাষ হইতে দেখা যায় ন1 

কিন্ত নাওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়! যতই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে 

যাওয়! যায় ততই তুট্টার আবাদ বেশী দেখা যায়। তথায় ইহ। এক্টা কৃষির 

ফসল মধ্য পরিগণিত। নিয়ৰ্গ লোকে মখ করিয়া বাগানে কয়েকটা 

গাছ রোপণ করেন মাত্র । সুতরাং বাঙ্গালীর ইহা সখের ফসল । হিন্ুস্থা নী 
'ক্কষকগণ বাঙ্গালাতে অল্লাধিক ভুট্টার আবাদ করিয়া থাকে। 

ভূষ্টা বারমাসই জন্মাইতে পারা [যায় কিন্তু ইহার প্রক্কত আবাদের 

। সময়,-বর্ধাকাল। বীজ, বপনের দিন হইতে ছুই মাঁস মধ্যেই ভুট্টা ব্যব- 

হারোগধোগী হইয়া থাকে 1. ইহার জন্ত বারমেসে জমি কুওয়া ,আবষ্তক । 


১২৮ মব্জীবাগ 
বধাকালে যে ভূমিতে জল দাড়ায়, সেখানে বর্ষাকালে ভূটা! হইতে পায়ে 
না। অপর সময়ে নাবাল জমিতে আবাদ করিতে পারা যাঁয়। 

ভুট্টার বীজ বপন করিতে হয়” জোষ্ঠমাসে । বৈশাখ মাসের শেষ 
ভাগে জমি উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দ্বার! তৈয়ার করিতে হয়। কিন্তু 
এ সময় মাঁট এত কঠিন হইয়। থাকে যে, তাহাতে লাঙ্গলের ফাল প্রবিষ্ট 
হয় না এবং বলদেও হাল টানিতে পারে না। মাঁট কঠিন থাকিলে . 
তাহাতে একবার ছ্েঁচ দিয়া মাটি ভিজাইয়া, “যো হইলে তবে লাঙ্গল 
দেওয়া উচিত । জমি চধিবার পূবে তাহাতে এক হাত অন্তর বীজ দিয়া 
পা্স্থিত াটা চাঁপা! দিবে। ৬1৭ দিন মধ্যে বীজ অস্কুরিত হয়। . এক্ষণ 
হইতে ১1১২ দিন অন্তর একবার ছে দিতে হইবে এবং নিড়ান দ্বারা 
তৃণীদি পরিষ্কার করিয়! দ্রিবে। ছিটান বুনানীতে জলসেচন কর! চলে 
না। মধ্যে মধ্যে বারিপাঁত হইলে জলসেচনের প্রয়োজন নাই।. 

ভুট্টা গাছের প্রত্যেক পত্রগ্রস্থিতে মোচা ধরিয়া থাকে এবং সেই 
মোচায় যে দানা থাকে তাহাই ভুট্টার শশ্ত। দেশী ভুট্টা এত নিকৃষ্ট হইয়া 
গিয়াছে যে, গাছে প্রায় একটির অধিক মোচা জন্মে না। তাহা 
ব্যতীত মামুলী রীতিতে আবাদিত হয় বলিয়া:গাছ শীর্ণ হয়। একেই 
ভূট্টা অতি বুভুক্ষ ফসল, যেমন অধিক রস আহরণ করে, তেয়ি সার রাশি 
রশি পরিশোষণ করিয়। জমিকে নিম্ভেজ করিয়। দেয়, তবে বর্ধায় আবাদ 
হয় বলিয়! তাহার রসাগাব হয় না কিন্তু মাটি খুব সারাল হওয়! প্রয়োজন । 
ক্কষকের! সার দিতে পারে ন| কাজেই তাহার! অনৃষ্টের উপর নির্ভর 
করিয়া সন্্ট থাঁকিতে বাধ্য হয়। সব্জীবাগের মধ্যে ইহার আবাদ 
করিতে হইলে, কৃষকের পথ অবন্বন না করিয়! ওপ্ভানিক প্রণালীতে 
আবাদ করিতে হইবে। তদর্থে ক্ষেত্র উত্তমরূপে কর্ষণ এবং মাটি 'চর্ণ 
কল্সিয়া যথাসাধা সার,--গোবর-দার ও উত্ভিজ্ঞ ভ্স দিয়! জমি তৈয়ার, 


শ্রেণীবর্ধভাবে বীজ বপন, প্রয়োজন মত জলসেচন ইত্যাদি নিয়মিতরূপে 
করিতে হইবে--তবেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। 

শ্গলি ইহার পরম শক্র। রাত্রিকালে ইহার! দলে দলে আলিয়! 
ভুট্টার গাছ ভাঙ্গিয়া ফল খাইয়! পলায়ন করে । এ জন্ত ভূট্া-ক্ষেত্র 
সর্বদা--বিশেষতঃ রাত্রিকালে --রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্তাক । 

ভুট্টার বীজ প্রতিমাসে বা মাসে হইবার বপন করা যাইতে পারে। 
আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যস্ত বীজ বপন করিতে হইলে ক্ষেত্রে 
জলসেচন করিতে হয় না। দেশী অপেক্ষা হিন্দস্থানী বীজ অনেক 
কারণে শ্রেষ্ঠ । আমাদের মতে শেষোক্ত বীজই বপনযোগ্য । তবে কথা 
এই যে বিলাতী আনীত-বীঞ্জ (1121209:04 99৫) অপেক্ষা এদেশে 
উক্ত বীজজাত গাছে সে বীজ জন্মে তাহা বিশেষ ফলস্ত হয়। সুতরাং 
প্রতিষ্ঠিতবীজ ( ৪০০০1175206360 96৩0 ) বপন কর! উচিত। সন্ভ 
আনীত-বীজ জাত গাছ খুব ভেজাল হয় এবং প্রত্যেক গাছে ৩।৪টা 
মোচা ও জন্মে, কিন্তু মোচার অধিকাংশ কোষ ফোক্ল| বা! নিব্বাজ হয়। 
এই কারণে অন্ত বিলাতী অপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত বিলাতী :বীজ বিশেষ 
ম্পৃহনীয়। 

কেবলই বিলাতী বীজের উপর নির্ভর না করিয়া কিছু দেশী ভুট্টার 
বীজ লইয়। আবাদ করিলে ভাল হয়। প্ররকষ্ট প্রণালীতে দেশী বীজের 
আবাদ হুইলে ফলনে ও ফসলে ৩1৪ "বংশ পরে উৎকৃষ্ট ভূ! উৎপর 
হয়। 

মার্কিনের যে কয়েকপ্রকার বীজ আমাদের ভাল বোধ হইয়াছে, 
নিয়ে তাহার তালিকা! দেওয়া গেল । পাঠক ইচ্ছা! করিলে পয়ীক্ষা করিতে 
পারেন। 

আলি ম্যামখ, এভারগ্রিন, স্ুগার-কর্ন, জলি, মিনসোটী, একৃষ্া- 


৯ 
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আন্নী-এডামস, কেধিনহোম, কন্টি জেন্টল্ম্যান, ইয়োলোপেন্সিল্ভেনিয়া 
ইত্যাদি । 

উপরোক্ত কয়েকটার মধ্যে স্গার-কর্ণ ও কণ্টাজেন্টেল্য্যান্‌ এই ছুই 
প্রকার গাছের প্রত্যেক গ্রস্থিতে ২।৩টা, সময়ে চারিটা মোচা ধরিয়! 
থাকে । প্রতিষ্টিত-মার্কিন-বীজের গাছে মোচা অধিক হয় এবং দানাও 
বড় হয়। অতি সারাল জমিতে ভুট্টার গাছ নিতান্ত তেজাল হুইয়া উঠে, 
ফলতঃ আশানুরূপ ফলন হয় না। গাছ অতিশয় তেজাল হইয়া উঠিলে 
কাণ্ডের উপরার্থধ ভাগ কাটিয়! ফেল! উচিত কারণ তাহা হইলে যথাযোগ্য 
ফলন হইয়া থাকে। ঈদ্ৃশ তেজাল গাছের মৃলদ্দেশ ও কাণ্ড হইতে 
অনেক ফে"কড়ি, উদগত হয়, ফলতঃ মুল গাছের উৎপার্দিকাশক্তি খর্ব 
হয়। গাছের গোড়া বা গাত্র হইতে এইরূপ ফে কৃড়ি জদ্মিলে ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া উচিত। 
" বীজ হ্ছপক হইলে কোন জাতির বর্ণ কাচাসোণার ভ্ায়, কোন 
জাতীর বা! লাল রং হয়, আবার কোন জাতীর সাদা! রং হয়। পাক 
ফলগুলি মোচা সমেত উঠাইয়া, বীজের অন্ত শুদ্ক গৃহে টাঙ্গাইয়! রাখিয়া 
দিবে। ভূমিতে ব চাতালে কিনব! ঠা্ড স্থানে পড়িয়। থাকিলে বীজ নষ্ট 
হইয়া যায় 





লঙ্কা (01010)? ০: 7907০: ) 
লঙ্কা নিজে রকারী না হইলেও অধিকাংশই ব্যঞ্জনেই যে ইহার 
'আবপ্তক হইয়! থাকে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। লঙ্কার গুণ তীব্রতা । ঝাল 
না দিলে বু ব্জনই ছুত্যাদ হয় না। 
পশ্চিম বঙ্গে, বৌধ হয় লবখতাহেতু, ততট। ঝাল ব্যবহারের প্রয়োজন 
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হয়না কিন্তু ২৪-পরগরশা, হাওড়া, হুগলী অতিক্রম করিলে লঙ্কা ঝালের 
ব্যবহার সমধিক দেখ! যায়। 

পূর্ববঙ্গ ইহার যথেষ্ট আবাদ হয় এবং তথাকার চাষীগণ ইহার চাষে 
যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়! থাকে । 

লক্ষা চাষের জন্ত মাঠান ও উচ্চ জমির আবণ্তক। উন্মুক্ত ও রোদ- 
পিঠে জমিতে লঙ্ক! ভাল জন্মে! 

বৈশাখ মাসে ঈষচ্ছাষাবিশিষ্টস্থানে হাপোর করিয়া বীজ বপন করিবে । 
অতংপর বিচালী দ্বার! ঢাকিয়। দিলে ভাঁল হয়। এইরূপে ২৩ দিন চাপা 
থাকিলে বীজগুলি অপেক্ষাক্কত শীন্ত্র অস্কুরিত হয়। সময়ে সময়ে আবশ্তক 
মত জলসেচন করিবে। ৬৭ দিনের মধ্যে ছারা দেখা যায়। তখন মধ্যে 
মধ্যে শলাকা দ্বার! মাটি উস্কাইয়া, এবং গাছের ঘনতা। ভাঙ্গয়। দিতে 
হইবে। আধাঁঢ়-শ্রাবণ মাসে চাঁরাদিগকে স্থায়ীরূপে ক্ষেত্রে বসাইতে 
হইবে। 

ইতিপূর্ব্বেই মাটি তৈয়ার করিয়। রাখিতে হইবে | দেড় হাত অন্তর 
শ্রেণীর মধ্যে ছুই হাত অন্তর, এক-একটী চারা রোপণ করিতে হইবে। 
এই সময়ে যথেষ্ট বর্ষ! থাকে সুতরাং ক্ষেত্রে জগ দিবার প্রয়োজন হয় না 
তবে চারা বসাইবার পরে যদি বৃষ্টির অভাব হয়, তাহা! হইলে গাছে জল 
দিতে হইবে। মাটি কঠিন হইয়া! গেলে জমি কোপাইয়! মাটি ভাঙ্গিয়া 
দেওয়া আবন্তক। গাছে ফল দেখা গেলে গাছের গোড়ায় বিট লবগ 
দ্বিলে ফল বড় হয় এবং ফল অধিক হয়। গাছের গোড়ায় লবণ দিবার 
পর বৃষ্টির সম্তাবন! ন! থাকিলে ক্ষেত্রে জলসেচন কর! উচিত, কারণ তাহা 
হুইলে লবণ অচিরে গলিয়! গিয়া গাছের আহরণৌপযোগী হইয়া! থাকে। 
বিঘা! প্রতি দশ সের লবণ লাগে । লবণের সহিত সমভাবে মাটি মিশাঁ 
ইয়! লওয়া৷ উচিত। 
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লঙ্কা আবাদে জমি সী নিত্তেজ হইয়া! পড়ে, অতন্ুব এরক জমিতে 

ংবার ইহার আবাদ কর! উচিত নহে কিন্তু যদি করিতে হয়, তাহা 
হইলে জমিতে উত্তমরূপে সার দিতে হইবে । খোয়াড় ও গোয়ালবাড়ীর 
আবর্জনা! লঙ্কার পক্ষে উত্তম নার। 

বাঙ্গলা দেশে অনেক প্রকার লঙ্কা! জদ্মে, কিন্তু তাহার নাম ন! থাকায় 
দ্বতস্ত্রূপে নির্দেশ কর! কঠিন। “ধানী” নামক এক জাতীয় লঙ্কা! আছে 
তাহা ধান্তের তায় ক্ষুদ্র, কিন্ত অপরিমিত ঝাল । ঝাঁলের জন্তই লঙ্কার 
ব্যবহার । 

এক জাতীয় লঙ্কা! ফলনকালে উদ্ধমুখ থাকে, এই অন্ত ইহা হুরধ্যমুখী 
লঙ্কানামে অভিহিত ॥ ইহ! তীব্র ঝাল। ঝাল ব্যবহারের প্রয়োজ নীয়তা 
থাঁকিলেও কোন কোন দেশে অপরিমিত লঙ্কা! ব্যবহৃত হয়। পূর্বববঙ্গে 
প্রচুর লঙ্কা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সে ব্যবহারের সাফল্য আছে কারণ তথাকার 
রন্ধন প্রণালীর বিশেষত্ব ছেতু সেই উৎকট ঝাল ব্যঞ্জন, চক্ষের জল মুছিতে 
মুছিতে গলাধঃকরণ কর! চলে, কিন্ত দাক্ষিণাত্যে যে ঝাল ব্যবহৃত হয় 
তাহার পরিমাণ বা উপম! নাই, উপরম্ত সে দেশের লোক রন্ধনবিগ্তাকুশল 
নহে, নানাগ্রকার বঞ্জন প্রস্তত করিতে জানে না, রাশি রাশি লঙ্ক। উদরস্থ 
করিয়াই সে দেশের আবালবৃদ্ধবনিত। পরিতৃপ্ত । লঙ্কা ভক্ষণ সম্বন্ধে মহী- 
শুর ও মাল্জরাজ চিরদিন মনে থাকিবে। ৃ 

ইংলণ্ড ও আমেরিক হইতে নানা জাতীয় স্থঠাম লঙ্কার বীজ প্রতি 
বৎসর এদেশে আমদানী' হয়। ইহার 'গাছগুলি এক বা দেড় ফুটের 
অধিক উচ্চ হয়.না। উক্ত লঙ্কার ফলগুলি দেড়-ইঞ্চ হইতে তিন ইঞ্চ ল্ঘ। 
হয় এবং চারি, পাঁচ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাদৃশ ঝাল হয়। অধিক 
কি, তাহার: কয়েকটি জাতিতে আদে।' ঝাল নাই বরং অতিশয় মিষ্ট । 
ইহার বীজ শ্রাবণণভাদ্র মাসে গামলায্ বপন করিতে হয়।. চার! উদগত. 


-সেলেরি ১৩৩ 


হুইয়। চারি অঙ্গুলি উচ্চ 'হইলে ওটিতে 'এক হাত অন্তর রোপন করিতে 
হুয়। পৌধ-মাধ মাসে গাছে ফল ধরে। ফল পাঁকিয়া উঠিলে গাছের 
শোভা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । ব্যবহার অপেক্ষ। সৌন্দধ্যের অনেকে ইহা 
রোপণ করেন। অনেকে. আবার টবে গছ পুতিয়া রাখেন। ছোট 
টবে ছোট গাছে বড় বড় সুরঞ্জিত ফল দেখিবার জিনিষ বটে। 





সেলেরি (09185 ) 


চাষীগণ ইহাকে সিলুড়ী কিয়! থাকে। উত্তমরূপে পাঁট ও তত্বির 
না করিলে সেলেরি ভাল উৎপন্ন হয় না॥ পুরা তেজে যখন ইহ! বাড়িতে 
থাকে, তখন কিঞ্চম্াত্রও বাঁধা পাইলে ইহার স্বাদ খারাপ হয়| শ্রাবণ 
মাসের প্রথম ভাগে গামলায় বীজ বপন করিতে হয়। বীজ 
অঙ্কুরিত হইতে ২৫ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগে। চারাগুলি এক 
ইঞ্চ পরিমাণ বড় হইলে গামলা হইতে তুলিয়! ভণাটিতে রোণ 
করিবে । ভাদ্র মাসে দ্বিতীয়বার. বীজ বপন করিবে। 
এই সময়ের রোপিত বীজ অস্কুরিত হইতে পূর্বের স্তায় মধিক সময় লাগে 
না এবং চারা জন্মে তাহাও অতি শীস্্র বাড়িয়া! থাকে, অধিক কি, ইহার 
ফসল পূর্ববরোপিত বীজ্জের ফসল হইতে ১৫২০ দিন পশ্চাতে থাকে 
মাত্র। চারাগুলি যখন ৭1৮ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে, তখন তাহাদিগকে 
জুলির মধ্যে পুতিয়া দিতে হইবে । ক্ষেত্র মধ্যে চারি ফুট ব্যবধানে এক 
ফুট গভীর ও আঠার ইঞ্চ চওড়া করিয়া জুলি প্রস্তুত করিতে হইবে। 
ছুলির মাটি অন্তত্র না ফেলিয়! তাহার পার্েই জমা করিয়া রাখিলে 
পরে কাজ আসিবে । এই চুলি মধ্যে পুরাতন গোয়াল-বাড়ীর অধ্থব! 
আন্তাবলের আবজ্জন1 দিতে হইবে। উপরোক্ত সারের মধ্যে কোন 


১৩৪ লৰ্জীবাগ 


পোকামাকড় নাথাকে তাহা দেখ! উচিত। জুলিগুলিকে উক্ত সার 
সবার! ৮/৯ইঞ পূর্ণ করিয়। ৯-ইঞ্চ অন্তর এক-একটি চারা পুতিয়। দিবে 
এবং যানিয়মে তাহাতে জঙগসেচন করিবে । সময়ে সময়ে তাহার 
গোড়া! নিড়েন ত্বারা! পরিষ্কার ও আল্গ! করিয়া দেওয়া উচিত। 

গাছগুলি যখন এক ফুট উচ্চ হইবে কিন্বা পূর্ণাবস্থার সঙ্গিকটে হুইবে, 
তখন তাহার গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়! দিবে কিন্তু গোড়ায় মাটি দিবার 
পূর্ব্বে যাবতীয় শুষ্ক ও ছোট পাতা! কাটিয়৷ ফেলিয়! গাছের গোড়ায় এরূপ- 
ভাবে মাটি দিতে হইবে যে, কেবল গাছের পত্রাংশ মাত্র দেখ! যায়। 
অবশিষ্ট সমুদায় নিয্াংশ ঢাকা থাক! আবগ্তক। গোঁড়া অনাবৃত থাকিলে 
উপরিভাগ বিবর্ণ ও শক্ত হইয়! যায়। অনেকে আবার গাছের গোড়ায় 
বাশের খোলা বা কলা-বস্ন। দিয়া থাকেন। যে কোন উপায়েই হউক, 
গাছের গোড়া ঢাকিয়। দিতে হইবে। এইকপে ১৫।২* দিবস ঢাকা 
থাকিলে আবৃভাংশ শুভ্র ও কোমল হয় এবং তখনই ব্যবহারের উপযোগী 
হয়। সেলেরিতে উত্তম সালাদ প্রস্তত হইয়! থাকে। 





আমাদ1 ( 01902০-210897 ) 

ইহ। আর্জকের জাতিবিশেষে । গাছের আকার, প্রক্কতি এবং 
গেঁড়--অসবিকল আর্রকের স্তায়। মূলে কাচা আস্বৎ গন্ধ থাকায় 
ইহার নাম আমাদা! হুইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে 'ম্যাঙ্গোজিঞার” 
কহে। বৈজ্ঞানিক নাম 08:000078 8108৭, 

গেড় বা মুখী খণ্ড খণ্ড করিয়া রোপণ করিলে চাঁরা জন্মে । সারবান 
জমিতে তিন ফুট চওড়া চৌক1 করিয়া! ফাল্ন মাস হইতে টৈশাখ মাস 
মধ্যে উক্ত চৌকায় এক হাত অন্তর এক-এক খণ্ড গেঁড় পুতিয়! দিতে 


যেখি 5৩৫ 


হইবে। ১০1১২ দিন মধ্যে অন্কুর উদগত 'হয়। যাবৎ না বর্ষা আগত 
হয়, তাবৎ উচ্াতে মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিতে হইবে | ঈক্ছায়াধৃ্ত- 
স্থানে আমাদা ভাল জন্মে । তাহ! বলিয়। গাছতলায় আবাদ কর! উচিত 
নহে। শীতকালে গাছ মরিয়া যায়, তখন মূল উঠাইয়! লইতে হয় কিন্তু 
না উঠাইয়! পুনরায় পর বৎসর তাহাতেই গাছ জন্মে। তখন আবশ্তক- 
মত উঠাইয়। লইলেও চলে। অন্বল বা ৮ 
আস্রাণ কচ আত্রর সভায় হইয়| থাকে । 





মেথি (00207000 0900. 0961. ) 


মেথির বৈজ্ঞানিক নাম '[112075]] 0900) 01796500 । 
মেথির ডগা ও কচিপাতা! তরকা রীরূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার ক্ষুদ্র 
বাঁজ ব্যঞ্নাদির মসলা মধো পরিগণিত। এষ্যতীত খধাদিতেও 
ব্যবহৃত হয়। 

ছোট ছোট চৌকায় আশ্বিন কাঠ্তিক মাসে বীজ পাতলা! ভাবে ছড়াইয়1 
বপন করিতে হয়। চার! উপ্ত হইলে মধ্যে মধ্যে জলসেচন কর! ও 
মাটি খুসিয়! দেওয়! ভিন্ন অপর কোন পাট নাই। 

গাছগুলি অগ্লাধিক বড় হইয়া উঠিলে মধ্যে মধ্যে ডগ! কাটি! ব্যবহার 
করিতে পারা যায় ।” বীজ করিবার জন্ত স্বতন্ত্র গাছ খাঁকা উচিত। যে 
সকল গাছ হুইতে ডগ! কাটিয়! লওয়া হয় তাহাতে অধিক দান! কি 
ভাল দান! জন্মে না-শ্মরণ রাখ! উচিত। 


সম্জীরাগ 


'ষন্যা বা ধনিয়া ((0029509:) 

পানে ও-রন্ধনকা্যে যে ধনে মসলারূপে ব্যবন্ত: হয়, ইছা' তাহাই । 
ইহার শাকে অতি সুগন্ধ থাকা অনেক তরকারীতে নিয়োজিত হইয়া 
থাকে। . 
উদ্ভানের সাধারণ জমিতে পটি করিয্ন! তন্মধ্যে বীজ বুনিতে হয়। 
কান্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়। যাবৎ গাছ রা জন্মে তাবৎকাঁল 
আবশ্তকমত জল সেচন করিতে হইবে। গাছ জন্মিলে ২৪ দিবস অন্তর 
প্রচুর পরিমাণে জল দেওয়া আবগ্তক | গাছগুলি ৫1৬ ইঞ্চ উচ্চ হইলেই 
কাটিয়া! লইবে। এরূপ যতবাঁর কাঁটিবে ততবারই উহ! গজাইবে। গাছ 
একেবারে উপড়াইয়া! লইবে না, কেন না, তাহা হইলে উহার আর গজাই- 
বার উপায় থাকে না। ধনের দান! জন্মাইতে হইলে গাছ কাঁটিবে না। 
ফকান্ধন মাসে দানা সংগ্রহ করিতে হয়। | 





পুদিনা (14106) 

পুদিনার পাভায় অতি সুগন্ধ । ইহাতে সুন্দর চাঠ্‌নী তৈম্মার হয় এবং 
অন্তান্ত তরকারীতে দিলে তাহাও অতি সুগন্ধবিশিষ্ট. হইয়। থাকে | ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম-_725776)9. সান, 

যে জমিতে কিছু এ'টেল-মাটির ভাগ অধিক, তাহাতে পুদিনা ভাল 
জন্মে । আধাঢ় মাসে পটি মধ্যে ইহার ডগ! বা শিকড় কাটিয়া পুতিয়া 
দিলে ৮।১* দিনের মধ্যে শিকড় জন্মে । পটি অতি খন ন! হয়, এজন্ত এক 
ফুট অন্তর শ্রেণী মধ্যে ছয় ইঞ্চ অন্তর ডগা বসাইতে হয়। গ্রীক্মকালে 
প্রতিদিন এবং শীতকালে সপ্তাহে ছই দিন জল দিতে হয়। যেখানে 
রোপণের পন্ত ডগ! বা সূল' পাইবার পক্ষে অস্থবিধা, তথায় বীজ বপন 


পিপারমেট ১৩৭ 
করিতে হইবে।. আশ্বিন মাসে পটিতে নীক্জ বপন করিবে । 
পুদিনা একবার জদ্মিলে একস্থানে বহুদিন থাকে কিন্তু প্রতিবৎসর স্থানান্তর 
করিয়! দিলে ভাল হয়, কিন্বা! পুরাতন পটির জঙ্গঙাদি পরিষ্কার করিয়া 
উত্তমরূপে নৃতন মাঁটি ও সার দিলে চলে.। ইহাপেক্ষা নৃতন পটি করিয়া 
দেওয়! সহজ বলিয়া! আমাদিগের মনে হয়। পাত শুষ্ক করিয়া রাখিয়। 
দিলেও অনেক কাজে লাগে। 


পিপারমেণ্ট (897১6210176) 


পিপারমেন্টের গাছগুলি পুদিনার ম্যায় ছোট ছোট। ইহার তন্বর 
সবই পুিনার সায়। আশ্িন-কার্তিক নাসে বীজ বপন করিতে হয়, 
কিন্বা ডগা কাটিয়! ছোট চৌকা বা পটিতে ছয় ইঞ্চ অন্তর রোপণ করিতে 
হুয়। বৈকালের রৌদ্র না লাগে এরপ স্থান হইলেই ভাল হয়। চৌকায় 
প্রায়ই জলসেচন করা আবণ্তক এবং মধ্যে মধ্যে কিন্বা প্রতিবার ডগ! 
সংগ্রহ করিবার পরে, চৌকায় অন্ন সার ছড়াইয়। দিতে হয়। বল! বাহুল্য, 
মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়৷ ঘাস-মুখ! বাছিয়া ফেলা আবশুক, নতুবা! তৃণাদি 
জন্মিয়। গাছগুলিকে ঢাকিয়! ফেলে, ক্রমে মারিয়া ফেলে। একখণ্ড চারি, 
হাত চওড়া ও আট হাত লম্বা পটি থাকিলে, একটা গৃহস্থের উপযোগী 
-পিপারমেন্ট বারমাস পাওয়া! যাইতে পারে। . 
আধাঢ় মাস হইতে আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত গ্রতি মাসে একবার করিয়। 
ডগ কাটিতে পার। যায়। পরে ছই মাস অন্তর ডগ! পাওয়া যাইৰে। 
'ডগা মাটিতে সংলগ্ন হইয়া থাকিলে আপন! হইতে উহার গ্রস্থিতে .শিকড় 
'জন্মে এবং সেই শিকড় সংযুক্ত ডগ! জমিতে রোপণ করিলে অতি শীন্্র 
চার! জম্মে। সর্বদা ডগার আরশ্ুক না থাকিলে কর্তিত ডগ! ছায়ায় গু 


১৩৮ সহ্জীবাগ 

করতঃ কাগজের মোড়কে রাখিলে ভবিষ্যতে ব্যবহার করা চলে। পিপার" 
মিন্টের পত্র জলে সিদ্ধ করতঃ চুয়াইলে মনোহর পিপারমেন্ট সার বা 
নির্ধাস বাহির হয়। উক্ত সার বা নির্যাস এবং ইহার গাছ অনেক 
অন্ুথের সময় কাজে লাগে ॥ ইহা! একটি মসলার মধ্যে গণ্য, সুতরাং 
চাট প্রভৃতিতে পুদিনার স্তায় বাবহার করা চলে। টব বা গামলায়ও 
ইহার সংক্ষিপ্ত আবাদ হইতে পারে। 





টাইম (11১06) 

সাহেবদিগের ব্যবহার্য একপ্রকার শীক। তাহ! ব্যতীত মশলার 
জন্তও টাইমের আবাদ হইয়া,থাকে । ইহার কোমল পত্র ও ডগা শঙ্টক* 
রূপে, কিছ্বা ব্যঞ্জনাদি সুগন্ধ করিবার জন্ত ব্যবহৃত হয় । 

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে হাপোরে বীজ হতে চার! উৎপন্ন করিতে হয়। 
চারাগুলি স্থানাস্তরিত হইবার যোগ্য হইয়া! উঠিলে অনতিগভীর জুলির 
মধ্যে এক হাত হইতে দেড় হাত অন্তর এক-একটা চারা রোপণ করিয়া 
যথারীতি পালন করিতে হয়। মাটি খুব সারাল হওয়া! প্রয়োজন । মাটী 
সর্বদা ঈষৎ রস! থাকে ইহ! টাইমের পক্ষে বিশেষ স্পৃহনীয় ! 

গাছগুলি ৮১* অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিলে গোড়া! ঘে'সিয়। কাটি! 
লইতে হয়। গাছগুলি কর্তিত হইবার পরে জুলির মাটি উদ্ধাইয়! চূর্ণ 
করিয়া দিতে হয়। এইরূপে সন্র মধ্যে ৩৪ বার কাটিতে পার! 
যা়॥ কর্তিত গুল গুকাইয়া রাখিতে হয়। বিস্তৃত আবাদ করিলে 
লাভবান হওয়া যায়। 


ঘবাদশ অধ্যায় 
নটে-শাক (01051500808 ) 


নটে-পাকের কতকগুলি জাতি আছে, তন্মধ্যে টীপা-নটে, কন্কা- 
নটে ও পক্স*্নটে প্রধান। ইছার্দিগের কচি পাতা! ও ডগ! অতি উপাদেয় 
সামন্ত্রী। বারমাসই ইহ! জঙ্দিয়া থাকে কিন্তু বর্ষ। ও শীতকালে যাহ? 
জন্মে ভাহাই উৎকৃষ্ট। 

ইহার জন্ত জমি খুব সাঁরবান ও রসাল হওয়। আবশ্ীক | জমি সাঁরবান 
ও রসাল হইলে গাছ খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। গাছ শীত শীত বাড়িলে 
অতি কোমল হইয়া থাকে । এইজন্ত ইহার জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে 
গোয়ালের আবর্জনা দিতে হইবে । বেলে বা! দৌো-অখশ মাটি অপেক্ষা 
মাটি ঈষৎ এ'টেল হইলে নটে শাকের পক্ষে ভাল হয়। বেলে বা' 
তজ্জাতীয় মাটি শীত ও গ্রীষ্মকালে শীঘ্রই নীরম হইয়া! পড়ে সুতরাং 
তাহাতে সর্বদাই জলসেচনের আবশ্তক হয়। উপরন্ধ এরূপ মাটির শাকের 
স্বাদ ভাল হয় না। 

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে জমি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া! পটিতে পাতলা 
করিয়। বীজ বপন করিতে হয়। মাটি নরস ন! থাকিলে প্রতিদিন জলসেচন 
করিবে। চার! ধনভাবে জন্মিয়া অল্পাধিক চার! পটি হইতে তুলিয়া লইবে। 
প্রত্যেক গাছের জন্ত চারিদিকে অন্ততঃ ৫1৬ ইঞ্চ এবং অপর জাতির জন্ত 
এক ফুট স্থান থাক! আব্ক। চার! বাহির হইলে সপ্তাহে ছই- 
তিন দিন পটিতে উত্তমন্ষপে জলসেচন করিবে এবং মাটিড়ে যো৷ পাইলে 
নিড়ান করিয়া! জিবে । পি মধ্যে তৃণাদি জন্মিলে শাক বাড়িতে পারে না। 


১৪৫ সব্জীবাগ 


বীজ অঙ্কুরিত হইবার ৫1৬ সপ্তাহ মধ্যে শাক কাটিতে পারা যায়। 
ইহার গাছ একবারে না উপড়াইয়। গোড়ায় ২৩ অঙ্গুলি রাখিয়। উপরি- 
ভাগ কাটিয়৷ লইবে। -গ্রইরূপ যতবার কাটিয়া লইবে ততবার নৃতন 
ফেঁকড়ি বাহির হইবে। অধিক দিবস ন! কাঁটিলে শাক শক্ত হুইয়! যায় 
ফলতঃ ভক্ষণে তত আরাম পাওয়া যায় না । ছুই তিনবার কাটিবার পরে 
তরল'গোঁবর-দার'কিছ্ব! ঠধল-পচা জল দিতে পারিলে ভাল হয়। শাক 
কাটিয়া লইবার পে জঙ্গাভাব হইলে গাছ শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া! যাইবার 
সম্ভাবনা । অতএব, জমি যাহাতে সর্বদা» সরস থাকে তথ্ধিষযয়ে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । উল্লিখিত প্রণালীতে প্রতি মাসেই বীজ বপন করা 
যাইতে পারে এবং বারমাসই শাক খাওয়! চলিতে পারে । অন্তান্ত নটে” 
শাকের আবাদ-প্রণালীও এইরূপ । 





ডেঙ্গো। ( ১100518709005 151005 ) 


বর্ষাকালে ইহা! একটা বিশেষ তরকারী বলিলেও চলে; ইহার কচি 
পাত! ও শাখা-প্রশাখা তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। ডেঙ্গোর গাছ যত 
বড় হইতে থাকে ততই মিষ্ট হয় কিন্তু গাছ অধিক বড় হইলে, পাতা 
তাশ কোমল থাকে না! এবং শাখা-প্রশাখ! শক্ত 'ও ছিবড়া-বিশিষ্ট বা 
তন্তক হইয়া যায়। উচ্চ, উর্বর! ও রস ভূমিতে ষে সকল ভেঙ্গে! জন্মে 
তাহ] প্রায় আড়াই বা তিন হাত উচ্চ হয় এবং একটী বড় গাছ 
কলিকাতার বাজারে ছুই পয়সা বা ততোধিক মুল্যে বিক্রম হয়। 
বর্ধাকালের. ডেজে তাদৃশ মিষ্ট না হইয়! পান্সে হয় কিন্তু অপর সমগের 
শাক ছুমিষ্উ ও উপাদের হয়। 

বিগত সন ১৩৯২ মালে, ভরমণোদ্দেশে বরিশাল গা তথায় যেরূপ 


ড্ঙ্গো ১৪১ 


সুদীর্ঘ ডেঙ্গো . দেখিয়াছি কুত্রাপি তার্দশ দেখি নাই । সেখানে গাছ 
গুলি সচরাচর পাঁটগাছের ন্যায় ৭৮ হাত দীর্ঘ হয় কিন্তু আম্বাদ 
বড় পান্সে। ট 

বেলে বা দো-অখশ অপেক্ষা ছধে-এটেল মাটিতে ডেঙ্গো ভাল জন্মে । 
বৈশাখ-ত্যেষ্ঠ মাস বীজবপনের সময়। বুনিবার পূর্বদিবস হাপোরে 
উত্তমরূপে জল দিয়! রাখিতে হয় । ঘপনের দিন মাটি উদ্কাইয়! ঝুর' করিয়া 
বীজ বপন করিবে। অতঃপর সমস্ত রাঁতরি অনাবৃত রাখিয়া পরদিবস সকালে 
বিচালী, চেটাই ঝ1 দরমা দ্বার! হাপোর ঢাকিয়! দেওয়! এবং অপরাহে তাহা 
খুলিয়া! দেওয়া আব্তক । "২1৩ দিন এইরূপ করিলে বীজ অস্কুরিত হইতে 
বিলম্ব হয় না। বপিতাবস্থায় হাপোর অনাবৃত থাকিলে বায়ুমণ্ডলের 
চাপে মাটি দৃঢ় হইয়া! যায়, অতঃপর রৌদ্রোস্াপে মাটি গুকাইয়।৷ ও 
ফাটিয়া যায়। চড়াই পাখীতেও খাইয়া যায় এই সকল কারণে ক্ষুদ্র 
বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব ঘটে । বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে . ঈষংছায়াযুক্ত 
স্থানে হাঁপোর করিয়! বীজ বপন করিবে। জবুসেচন করিয়' হাপোর 
সর্ব! ভিজ! রাঁখিবে। ৪1৫ দিনের মধ্যে বীজ অস্কুরিত হইয়! উঠে ।' 
বুঝিয়াই ছুই বা তিন দিবস অন্তর উত্তমরূপে জলসেচন করিবে 
ইতিমধ্যে যে পটিতে চারা বসাইতে হইবে তাহা কোপাইয়া ও মাটি 
চূর্ণ করিয়া! এবং সার মিশ্রিত করিয়! রাখিতে হইবে । মাটিতে উত্তম- 
খৈল-ও গোবর-সার মিশাল করিতে হয়। তদনস্তর আবাঢ় মাসে ২১. 
পসল! বৃষ্টি পড়িলে চাঁরাগুলি উঠাইয়: পটিতে গ্লড়হাত অন্তর পুতিয়া 
দিবে শ্রবং যাবৎ উত্তমরূপে বর্ষা আগত ন! হয়, তাবৎ মধ্যে মধ্যে 
জলসেচন করিবে । বর্ধারভ্ত হইলে আর জল দিবার আবন্যাক হয় না। 
গাছের গোড়ায় জল না দীড়ায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে।- গীছগুলি 
এক হাত উচ্চ হইলে উগা, কাটিয়া, লইবে। এরপ.করিলে' গাছ অধিক 


১৪২ সব্জীবাগ 


লন্ব৷ না হইয়! শাখা প্রশাখা ও পত্রবিশিষ্ট হইয়৷ থাকে । গাছগুলি বেশ 
শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট এবং ঝড়াল হুইলে প্রয়োজনমত ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া 
'আনহএবং রন্ধন করিয়া! ভোজন কর । 

স্থপন্ক ডেঙ্গোর গোড়া স্থুল, তন্তদ বা ছিবড়েও শখসাল হয়। এই 
অবস্থায় ভখট। চর্ধনে আরাম পাওয়া যায়। ধাহারা ডাটা! চর্বনকে 
বর্বরতা ঝ! বর্বরতার জের মনে করেন তীহারা অন্ত উপায়ে উহার সত্ব 
আস্বাদন করিতে পারেন। যথার্নিয়মে ডশটা! সিদ্ধ করিয়া উহা হইতে 
শ'স বাহির করিয়া একখণ্ড বস্ত্রে ই'কিলে উত্তম নির্যাস পাঁওয়া যাঁয়। 
অতঃপর সেই ক্কাতে ঈষৎ সর্ধপ তৈল, লবণ ও মরিচের গুড়া মিশাইলে 
উপাদেয় ভোজ্য হইয়া থাকে । উহার সহিত ২1৪ বিন্দু কাগজী লেবুর 
রস দিলে আরও রসনা তৃপ্তিকর হয়। 
_. কাটোয়। অঞ্চলে এক প্রকার ডেজে জন্মে, তাহা শ্বতাবতঃ খর্ব 
কিন্তু ঝাড়াল হয়। উক্ত ডেঙ্গোর ভাট। খুব মিষ্ট ও শাসাল হয়। 
ঠবশাখ মাসের মধ্যে সরম হাপোরে ইহার বীজ পাত দিয়া যথানিয়মে 
উৎপন্ন করিয়া, চারাগুলি স্থানাস্তর করণযোগ্য বড় হইলে, ক্ষেতে বা 
পটিতে ১ ব! ১॥ হাত ব্যবধানে সেগুলিকে যত্ন সহকারে রোপণ করিবে। 
বৈশাখ-জ্যষ্ঠ মাস খরানী রদিন সুতরাং জমিতে যথেষ্ট জলসেচন কর! 
উচিত। 





লাল-শাক (20187910555 68002961098 ) . 
লাল-শাক/-নান! জাতীয় নটে, ডেঙ্গে! প্রভৃতির সমবর্গীয় উদ্ভিদ। 
লাল'শাক গীছগুলির প্রক্কতি ঈবৎ চেজা। রন্ধন করিলে উহা 
কইতে প্রচুর রং নির্গতি হয় এবং তক্ষণকালে হাতে রং লাগিয়া! যায়। 
অতি মুখরোচক.ও কোমল শাক বলিয়া সকলের প্রিয়। 


লাব-শাক. ১৪৩ 


যে সকল উদ্ভিদ হইতে শাক অর্থাৎ কচি পত্র, কা প্রত্কৃতি ব্যবহার 
করিতে হয় তাহাদিগের আবাদের জন্ত মাটি রষধারক, দৌয়ণশ ও সারাল 
হওয়া প্রয়োজন। ঈরৃশ মাটির গাছ অতি বৃদ্ধিশীল হয়, তাহার ফলে 
পত্রদণ্ডাদি. অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও রসাল হয় এবং তাহার তন্ততা কম 
হয়। অন্যথ| গাছের বৃদ্ধি মন্থর হয়, তন্নিবন্ধন অনেক দিন জমিতে না 
থাকিতে পাইলে আহরণোপযোগী হয় না। এইরূপে দীর্ঘকাল বাহিরে 
থাকিবার ফলে উত্ভিদবের অবয়ব, -পত্র, ডগ! প্রভৃতি শক্ত হুইয়! যায়, সেই 
সঙ্গে কোমলতা! আস্বাদও বিকার প্রাপ্ত হয় । এই সকল কারণে শাক 
জাতীয় উদ্ভিদের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে গোবর, খৈল, গবাদি পণুশালায় 
সঞ্চিত পুরাতন সার সমধিক পরিমাণে নিয়োজিত কর! উচিত । কেবল 
তাহাই নছে। কোদাল দ্বারা ৮1১* ইঞ্চ মাটির ভিতর পর্য্যস্ত কুদ্দালিত 
এবং উত্তমরূপে চুর্ণীত করিয়৷ উপন্নোক্ত সার প্রসারিত করতঃ মাটি ও 
সা'র উত্তমরূপে মিশাইয়! ফেলিতে হইবে। 

ফাস্তন-ঠৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত বীজ বু'নতে 
পারা যায়। ফাল্ঠন হইতে জ্োষ্ঠমাস্‌, পথ্যস্ত সাধারণতঃ মাটি বড় নীরস 
থাকে সেইজন্য এ সময়ে বীজ বপন করিতে হইলে বপনের পুর্ববদিন বীজ 
পাতনের জন্য নির্দি পটিতে--আয়তন বুঝিয়া ২৪ ঘড়া জলসেচন 
করিয়া রাখিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুদ্দালিত . সমগ্র মাটি সরস হইয়া 
উঠে। 

লাল-শাকের বীজ অতি ক্ষুদ্র, চিন্লণ মসিবর্ণের এবং পিচ্ছিল। উহার 
বীজ সমভাবে বপন করা যায় না, এই জন্য বপনের পূর্ব উহার সহিত ৫1৭ 
গুণ মাটি মিশাইলে বীজগুলি পাতল। হয় এবং এই বঅবস্থায় সেই বীজ-. 
মিশ্রিত মাটি পাঁতে ছড়াইলে বীজ সকল ধনভাবে পতিত ন! হইয়! ছড়াইয়া 
পড়ে, ফলতঃ অস্থুরিত হইলে স্থানাভাব হয় না। ১ 


১৪৪ সবভীবাগ 

অতঃপর পটির. মাটিকে একবার বিচলিত করিয়া. একখণ্ড তক! বা 
কাগজ দ্বারা চাপিয়া দিবার পর বীজগুলি ধীরে ধীরে পাতলাভাবে 
ছড়াইয়! দিয়া, পুনরায় তাহার উপর কাগজ প্রসারণ পূর্বক তছপরি হস্ত 
পরিচালনা করিতে হয়। এইরূপে আবরিত হইলে মৃত্তিকার স্ফীতি 
কমিয়। যায়, মাটি ও বীজ ক্ল্লাধিক দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়, মাটির রদ 
তন্থহূর্ত হইতেই বীজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! নিদ্দিত জ্রণের পু্িসাধনে প্রবৃভ 
হয়। অতঃপর ঝুর! ৰা লঘু মাটি কিনব! অনতিশু্ধ পাতাসার বা গোবর" 
মাটি স্বার। বীজ-তল! ঢাকিয়! দিতে হইবে । এক্ষণে আরও একবার পূর্ব" 
বৎ কাগজ প্রসারণ পূর্বক তহুপরি হস্তচালনা করিবে। ক্ষুদ্র বীজ বপনের 
ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় এবং নিয়ম । এসময়ে বীজরোপিত স্থানে সাক্ষাৎ 
সুর্য্যোত্তাপে এবং বৃষ্টির দাপটে ক্ষতি হয়,_-বীজ অস্কুরিত হইতে বিলম্ব 
হয়, রসের অভাব হয় ইত্যার্দি। কিন্তু যাহীতে সেরূপ ঘটিতে না পারে 
তছদোস্তে পূর্বাহ্ছে বীজ-পাতের উপরে বিচালী প্রসারিত করিয়! দিতে 
হয়। এইরূপে বিচুলী আবৃত রাখিলে মাটির রদ ও উত্তাপের সমতা 
রক্ষিত হয় এবং যে উত্তাপ উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশ যথাস্থানে থাকে, 
ফলতঃ অন্কুরোদগমের স্থবিধা হয়। 

তিন দিনের মধ্যে বীজ অস্কুরিত হইয়! ভূপৃষ্ঠোপরি কল্‌ উদগত হয়। 
এক্ষণে বিচালীর আবরণ অপস্থত করা আবশ্তক । অতঃপর অপরাহ্ে 
অতি সাবধানে জলসেচন করিতে হইবে । বারিপাতের দাপটে কোমল. 
*চারা আহত' হইতে পারে এই জন্ত জলসেচনে সতর্কতার প্রয়োজন। 
এক্ষণে যত্বের সহিত লীলনপাঁলন করিলে ২২২ দিনের মধ্যে চাঁরাগুলি 
২৩ স্কুলি'উচ্চ হইয়! উঠিবে এবং বলসঞ্চ় করিবে। উক্ত ২০1২২ দিন 
কাল বীজ-তলায় থাঁকিলে মধ্যে যধ্যে উত্তমরূপে জলসেচন করিবে ' এবং 
মাটি বলিয়া গিয়াছে মনে 'হইলে” বংশ-শলাকা বারা মাটি খুপড়িয়া দিতে 


পৃতিক1 ব! পুই ১৪৫ 
হইবে। খুণ্ড়িবার সময় চারাগাছের কোনরূপ অনিষ্ট না হয় তত্প্রতি 
লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন । 

চারাগুলি ৩৪ ছস্কুলি বড় হইয়! উঠিলে উত্তম সারাল পটার মধ্যে এক 
হাত অন্তর সারিতে আধ হাত হুইতে পৌনে ১-হাত্ত ব্যবধানে চার! 
রোপণ করিতে হইবে। স্ুর্যযাস্তকাঁলই চারা রোপণের উত্তম সময়। 
এক্ষণ হইতে মধ্যে মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বারিসেচন করিয়া সমগ্র মাটি 
উত্তমরূপে ভিজাইয়া দেওয়া! উচিত। এইরূপে জলসেচন করিলে ১০1১৫ 
দিন অন্তর জলসেচন করিলে চলিতে পারে, নতুবা প্রতিদিন জলসেচন 
করিতে হয়। প্রথমোক্ত উপ্রায়ই অবলম্বনীয়। 

জাষ্ঠ-আবাঢ় মাসে প্রায় বৃষ্টি হইয়! থাকে সুতরাং এ সময়ে বীজবপন 
করিতে হইলে বীজ-পাঁত আবরিত হওয়! উচিত নতুব! বৃষ্টিতে বপিত বীজ 
এবং মাট-_উভয়ই বিচলিত হইতে পারে। 





পৃতিকা বা পু'ই (15199: 101560)805 ) 

আবাদী পুতিকার ছইটা জাতি আছে-_লাল-পু'ই, ও সাদ! বা হবিৎ- 
পুই। অন্ত এক জাতীয় পু'ই যেখানে-সেখানে স্বতঃই জন্মে, তাহার নাম 
-_-বনপু'ই এবং তাহ। অব্যবহাধ্য । পুঁই,প্রীন্ম ও বর্ধাকালের লতা । 
বর্ধাকালের গাছ শ্বতাবতঃ দীর্ঘ, তেজাল ও প্রসারিনী-লতা৷ হইয়! থাকে ।. 
মাটি সারাল হইলে ডখটা, ডগ! ও পাত। স্কুল, রসাল ও শীলাল হ্য়। এ 
সময়ের লতাদিগকে কুটিরের চালে, কোটার ছাদে কিনব! মাচান বা বেড়ায় 
সংলগ্ধ করিয়! দিলে বিস্তর শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট হইয়! বিস্তৃত লত! হয়। 
গ্রীষ্মকালের গাছে গ্রচুর জল সেচন কর! প্রয়োজন । উভয় সময়েই মাটি 
সারাল হওয়া উচিত। গৃহস্থালীর পুরাতন ওচলা, খোয়াড় বা গোয়াল- 
ঘরের আবর্জন1--ইহার উত্তম সার । 


২৪৬ স্বজীবাগ 


হাপোরে চারি অঙ্গুলি অন্তর বীজ পুতিয়া চার! উৎপন্ন করিয়! চারা- 
গুলি 8৫টা পাতাযুক্ত হইলে ক্ষেতের স্থানে স্থানে মাদা করিয়। রোপণ 
করিতে হইবে কিম্বা সারবন্দিভাবে ৫৬ হাত অন্তর রোপণ করিলেও 
চলে। ইহাদিগের জন্য মাঁচান করিয়া দেওয়া উচিত। শ্রীক্মকীলের 
গাছের জন্য মাঁচান না করিলেও চলিতে পারে কারণ সে সময় তৃণাঁদির 
তত প্রাহর্তাব' থাকে ন1। শ্রীক্মকালের গাছে প্রচ জলসেচন করিতে 
হইবে। 

পৃতিকা পালনের জন্য একটা প্রণালী আছে। এতদর্থে নিদিষ্ট 
ক্ষেত্রে নিয়মিত স্থান ব্যবধানে এক হাত চগড়া এবং আধ হাত 
বা পৌণে এক হাত গভীর একটী নাল! খনন করিতে হয়। 
অতঃপর বাঁজ বপনের কিছুদিন পুর্বে গোশালা, আন্তাবোল প্রত্বতির 
সম্মার্জিত জঞ্জাল দ্বারা তাহা! পুর্ণ করিয়া মাটি চাপ! দিয়! রাখিতে 
হয়। অতঃপর যথাসময়ে সেই সারিতে ৪81৫ হাত অন্তর বীজ কিন্বা 
চারা পুতিয়া দিবে । গ্রীষ্মকালে উক্ত সারি জল প্লাবিত করিয়া! 
দিতে হইবে। পটি, মাদা, প্রভৃতি সর্বদ! নিস্তূণ রাখিবার চেষ্টা করা 
উচিত। ৃ 

পুঁইগাছ পিচ্ছিল রস বা লালা! পুর্ণ, ভোজনকালেও তাহ। বুঝা যায়। 
কুটিত শাকে লবণ মাথাইয়! কটাছে ব! হাঁড়িতে সিদ্ধ করিলে উহা হইতে 
অনেক রস নির্গত হইয়! আসে। স্মরণ থাকে যে, উহ1 বিনা জলে এবং 
পাত্রের মুখ টাকিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে ক্ষণকাল সিদ্ধ হইলে 
যে রস নির্গীত হয় তাহা ফেলিয়! দিলে শাকের পিচ্ছিলত! অনেকট। কাটিয়া 
যায়। অনস্তর সেই সিদ্ধ শাক লইয়া তৈল মসলাদি দ্বারা ব্যঞ্জন রন্ধন 
করিতে হয়। 
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বিলাতী-কুমড়া সংস্কৃত ভাষায় কর্ণার নামে অভিহিত, কিন্তু কক্কার 
শব্দের বিবরণপাঠে কুম্মাণড বুঝায়, অথচ কুম্াড অর্থে আমর! স'চি বা চাল- 
কুমড়া বুঝিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ রহিল। ইহা ভারতের দেশজ 
উত্ভিদ কি ন! তাহাঁও বলা যায় না। ইহার সঙ্গে বিলাতী শব্দ সংযোজিত 
হইল কেন তাহাঁও বুঝা যায় না। যাহা হউক, আমাদের কার্য্যসিদ্ধির 
জন্য বিলাতী ব! মিঠে কুমড়া শব্দ ব্যবহার করিব। ইহার হিন্দী নাম-_ 
কাঁদমা বা মিঠেকছু। কুমড়ার আকার জাতি এবং পরিচধ্যান্ুসারে এক- 
আধ-সের হইতে এক মণের অধিক বড় ফল হইয়! থাকে, কিন্তু যে সকল 
গাছে বুহৎ ফল তাহাতে অধিক ফলন হয় না। বৃহদকারের কুমড়। বর্ষ 
বাযজ্ঞ-বাড়ীতে সাশ্রয় দেয়) কিন্তু গৃহস্থবাড়ীর ব্যবহারের জন্ত বৃহৎ 
অপেক্ষা মাঝারি আকাগ্ের কুমড়। স্পৃহনীয় । 

এক গাছে বৃহদাকার ফল ৩।৪টার অধিক হয় না, এবং সে ৩1৪টী ফলও 
পরম্পর সমতুল্য হয় না । বিগত ১৯০৫ খুষ্ঠান্ে দ্বারবঙ্গরাজের রাজনগরের 
সবজীবাগানে একটা কুমড়া গাছে ৪টা মাত্র ফল হুইয়াছিল। উক্ত ফল 
কয়টার মধ্যে একটার ওজন আটচল্লিশ সের এবং অপর শুটার প্রত্যেকের 
ওজন ২৫।৩* সের মাত্র হইয়াছিল। কিরূপ স্থান ও কিরূপ মাটিতে 
জন্মিয়াছিল বলিয়া! রাখি কারণ তাহ পাঠকদিগের কাজে লাগিতে 
পারিবে। পুষ্কিণী খোদিত ভরাট মাটিতে উহা! আপনিই জদ্মিয়াছিল। 
কেহ বীজ ব! গাছ রোপণ করে নাই, দৈবক্রমে বীজ কিরূপে তথায় 
আমিয়৷ পড়িয়াছিল। গাছটা একটা বেলগাছের নিয়ে জন্িয়াছিল 
্থতরাং তাহাকে সেই বেলগাছেই নিয়ঙ্ত্রিত করিয়া দেওয়া হয়। 

কুমড়ার আকার এক প্রকার নহে,_-কোন জাতির ফল ছোট তাকিয়! 
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বা বালিশের ন্তায়, ফোন জাতির ফল গোলাকার, আবার কোন জাতির 
লম্বা বা গোল হুইয়! খাঁজ ব৷ পল-বিশিষ্ট ফল হয়। যাহা! হউক, ইহাতে 
কিছু আসিয়া যায় না । ফসলের সময়ানুসারে কুমড়াকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে 
বিভাগ কর! যায়। এক জাতি বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ মাসে ফলে, অপর জ।তি 
আষাঢ় হইতে কার্তিক মাস পধ্যস্ত ; তৃতীয় জাতি কার্তিক হইতে মা মাস 
পর্য্যস্ত ফলিয়া থাকে, সুতরাং বিবেচনা করিয়া! বিশেষ বিশেষ জাতীয় 
কুমড়ার আবাদ করিলে বারমাস ফল পাওয়া যাইতে পারে। বৈশাখী- 
কুমড়ার বীজ মাঘ মাসের প্রথম ভাগে, শারদীয় কুমড়ার বীজ বৈশাখ জ্য্ঠ 
মাসে, এবং মাঘী কুমড়ার বীজ আষাঢ় মাসে, বপন করিতে হইবে। খতু- 
বিশেষে কুমড়া লতিকার বৃদ্ধির ইতরবিশেষ হইয়। থাকে, সেইজন্য টৈশাৰী 
জাতীয় গাছের লতিকা অপেক্ষা কম বৃদ্ধিশীল। গ্রীক্মকালে একদিকে হুধ্যের 
প্রথর উত্তাপ, অন্তদ্িকে তুগর্ভে রস কম থাকে, এই ছই কারণে এ 
সময়ের গাছ অধিক বাড়ে না । উক্ত জাতীয় গাছের জন্ত ৭৮ হাত অস্তর 
১হাঁত ব্যাসের এক হাত গভীর গর্থ করিয়! যথানিয়মে মাদ| ব! থালা 
করিতে হষ্টবে। সেই থালার মাটির সহিত থেখয়াড়ের আবর্জন! 
উত্তমরূপে মিশাইয়। দৃঢ়রূপে চাঁপিয়! দিতে হয়। অতঃপর, মাদার 
উপর ত্রিকোণাকারে অর্থাৎ তিনদিকে তিনটা বীজ পুতিয়া দিতে 
হয়। 

শারদীয় জাতির গাছসমূহ বর্ধা পায়, সেই জন্ত অতিশয় দ্রুতৃদ্ধি- 
শীল হয়। ইহাদিগকে যথাসময়ে উল্লিখিত নিয়মে ১০-হাত অন্তর থালায় 
বপন করিবে। মাধী-জাতীয় কুমড়ার জন্ত এই নিয়ম, অবলম্বনীয়। 
বর্ধাকালে ইহারা শস্্র শীস্্ ভৃণান্দি আগাছ! দ্বার! টাকিয়া যায়, ফলতঃ 
তাঁছাদিগের বৃদ্ধির ক্ষতি হয়ঃ কিন্তু মাদার মাটি সারাল হইলে গাছগুলি 
খুব শীত ক্ষেত্রময় প্রলারিত হইয়! পড়ে, তখন আর তৃণাঁদি জঙ্গল উহা- 
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দ্দিগের সহিত প্রতিযোগিতা! করিতে পারে না» বরং তাহাদের বিস্তারের 
কলে তৃণাদদির বৃদ্ধি একবারে স্থগিত হইয়া যায় 

মাচায় কুমড়া গাছের স্থবিধা হয় না, কারণ কুমড়ার গাছই শ্বভাবতঃ 
অতিশয় ভারী । অতঃপর কয়েকটি কুমড়া জন্মিলেই মাচান নাঁমিয়৷ পড়ে 
কিনা ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা । এইজন্য কুমড়ার স্তায় বৃহৎ ও ভারী 
লতিকািগকে তূপৃষ্ঠেই প্রসারিত হইতে দেওয়৷ ভাল। 

ভূমিতে বপন করিবার পুর্বে বীজগুলি ১০।১২-ঘন্টা জলে নিমজ্জিত 
রাখিলে শীত্ই অঙ্কুরিত হয়। চারাতে প্রয়োজনমত প্রতিদিন কিন্বা 
২১ দিন অন্তর অপরাহ্ে প্রচুররূপে জল দিবে । বর্ষাকালে গাছে 
জল দিতে হয় না। যাবৎ বর্ধা আগত না হয় তাবৎ জল দেওয়া! বিধি 

গ্রীষ্মকালে গাছের জন্ত মাচ! আবপ্তক হয় না, কারণ তখন মাটি 
গু থাকে সুতরাং গাছে ফল ধরিলে কোন অনিষ্ট হয় না? কিন্তু বর্ষার 
গাছে মাঁচা করিয়া না দিলে অথবা ঘরের চালে গাছ উঠাইয় ন! দিলে 
ভূশায়ী ফল সকল ভূমির আর্তাঁহেতু পচিয়া যায়। খু্টীয় ১৮০২ সালে 
মুরসিদাবাদে রেইল্বাগে বর্ষাকালে কয়েকটা গাছে বড় বড় এবং প্রচুর 
কুমড়। হইয়াছিল, কিন্তু ভূমির নিয় তানিবন্ধন মাটি নিরস্তর সিক্ত থাকিত 
বলিয়া বিস্তর ফল থারাপ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কয়েকটা ফলের নিন্নে 
টা।ল ও ইষ্টক পাঁতিয়! দিবার বন্দোবস্ত করায় সেগুলি রক্ষা পাইয়াছিল। 
বৃহৎ ক্ষেত্রে উহা সুবিধাজনক নহে । তবে দেখিতে হইবে, যেন জমিতে 
জল সঞ্চিত ন! হয়, কিনব! জঙ্গলাদি না জন্মে। 

গাছ হইতে যত শীঘ্র ফল সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায় তত অধিক 
ফল জন্মে, সুতরাং ফলের পরিপুণ্টি শেষ হইলেই তাহাকে ঘরে আন! 
উচিত। ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্ত অধিক দিন রাখিতে হইলে সুপ 
ফল রাখ। কর্তব্য। | 
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স্থপ্ক ফল গৃহমধ্যে শিকায় ঝুগাইয়া রাঁখিলে অনেক দিবস পর্্য্ত 
ভাল থাকে । ভোঁজনের পক্ষে কচি ও অর্ধাপন্ক ফলই উপাদেয়। পাকা 
ফল দেখিতে বড় হয় সত্য, কিন্তু মে সময়ে উহীতে একটা অগ্রীতিকর 
গন্ধ হয়। স্পন্ক কুমড়া মিষ্ট হয়। চৈত্র মাস হইতে আশ্বিন-কান্তিক 
মাস পর্যন্ত কুমড়া যজ্ঞ বা কর্ববাড়ীর প্রধান তরকারী,--অধিক কি 
কুমড়া না থাকিলে হয় ত এই কয় মাস কোন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন 
হুহত না। 


সাঁচি বা চাল-কুমড়া (10186 2০৪৭) 

সংস্কৃত ভাষায় ইহ! কুম্মাও নামে অভিহিত। ইহা! হইতেই কবিরাজ 
মহাশয়গণ কুম্বাগ-খণ্ড প্রত্তি প্রস্তত. করেন। সাঁচি-কুমড়াতে ষে 
কেবল তরকারী হয় তাহা নহে। চি কুমড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সিদ্ধ 
করতঃ চিনিতে -পাঁক করিলে ষে বর্ফী হয়, তাহা! অনেক রোগের গধধ 
ও পথ্যরূপে ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে। পুরাতন কুমড়ার মূল্য অধিক, 
সেই জন্ত অনেকে উক্ত কুমড়া গৃহমধ্যে শিকায় ঝুঙাইয়া কিন্ব! ঘরের চালে 
রাখিয়া! দেয়। পল্রীগ্রামে প্রায় সকল গৃহস্থের চালেই কুম্ম( গড গাছ দেখা 
যাঁয় বলিয়৷ ইহার অপর নাম চালকুমড়া। 

সখচিকুমড়ার বীজ বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ মাসে বপন করিতে 'হয়। সাধারণ 
বাগান বা উচ্চ জমিতে ৫৬হাঁত অন্তর এক-একটী মাদা তৈয়ার করিয়া 
ছুইটা সুপন্ক বীজ বপন করিবে । মাটি সরস হইলে ৫1৬ দিন মধ্যে বীজ 
হইতে চার! উদগত হয়। বপিত হইবার পূর্বে বীজগুলিকে ১০১২ 
ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া লইতে পাঁরিলে বীজ অপেক্ষার্কত শীত্র অস্কুরিত 


তেলাকুচ! ও ১৫১ 


হইয়া গেলে কাষ্ট ৰা বংশ শলাঁকা দ্বার। উদ্কাইয়। দিতে হইবে। গাছের 
জন্ত মাঁচা করিয়া দিবে কিনব! ঘরের চালে গাছ উঠাইয়! দিরে | মাচা 
গাছ উঠিলে যখন তাহাতে ফল হইবে, তখন প্রত্যেক ফলের জন্য একটা 
শিকা করিয়া দিবে নতুব! ফলের ভারে গাছ ঝুলিয়া পড়ে অথবা প্রবল 
বাতাসে ছিড়িয়! যাইতে পারে । 

সশচি-কুমড়া ষখন ছোট থাকে, তখন তাহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ হুল 
লোম বা সৌঁয়! থাকে, কিন্তু ফল বড় হইলে ক্রমে তাহা ঝরিয়া গিয়া 
কুমড়ার সমগ্র গাত্রে এক প্রকার চক-খড়ির গুড়ার ন্যায় পদার্থ দেখা 
ষায়। তখন ইহাতে হাঁত'দিলে সেই গুড়! হাতে লাগিয়া যায় । শ্রাবণ- 
ভাদ্র মাস হইতে কুমড়! ফলিতে থাকে । 'তরকারীতে ভক্ষণ করিতে হইলে 
কচি অবস্থাতেই গ্রহণ করা ভাল। পাকা কুমড়ার শম্ত বা শশস বাহির 
করিয়। স্ত্রীলোকের! নানাবিধ বড়ি তৈয়ার করিয়া থাকেন। উক্ত বড়ীকে 
কুমড়া-বড়ি কহে। তরকারির সহিত কুমড়া-বড়ি সতি উপ|দেয় হইয় 
থাকে। 





তেলাকুচ। ( ০000108, 6180019 ) 


তেল|কুচ। গাছ যথ/"তথ। দ্বতঃই জন্মে বলিয়া উহ! গঁগ্ভানিক উদ্ভিদ 
রূপে পরিগণিত হয় নাই। নিম্নবঙ্গে বারমন্সি নানাবিধ তরিতরকারী 
উৎপন্ন হুয় বলিয়া! তেলাকুচ1 সদৃশ উদ্ভিদ আমাদের নিকট অবজ্ঞাত। 
বেছার অঞ্চলে, অনেকের বাগানে বা অঙ্গিনায় তেলাকুচ1 যত্ন পূর্বক 
রোপিত হয়, এবং তাহার লতিক! ও ফল তরকারিতে ব্যবহৃত হয় | 

তেলাকুচার বীজ ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং স্থপক্ক ফল 
লিপি শিপ লী সপাপাাক কপন, কৰিলে সহজেই চারা উৎপন্ন 


১৫২ লব্জীবাগ 


হইতে পারে । ফাল্তন*চৈত্র ও বৈশাখ--এই তিন মাসের মধ্যে যে কোনও 
সময়ে বীজ বুনিলে চারা উৎপন্ন হুয়। চাঁর! গাছে ৫1৬টা পাতা জন্মিলে 
প্রাচীর বা বেড়ায় নিয়ত করিয়া দিতে হয়। ইহার অন্য কিছু 
পার্ট নাই। | 

সাধারণতঃ আনাঁচে-কানাচে তেলাকুচ! গাছ ম্বতঃই উৎপন্ন হয়। 
সেই গাছের গেঁড় বা যূল আনিয়া রোপণ করিলেও চলিতে পারে । 
গাছ বড় হইলে গোড়া হইতে যে সকল ফেঁকড়ি জন্মে তাহ! কাটিয়া রোপণ 
করিলেও চার! উৎপন্ন হয়। 

লাউ, বিঙ্গে প্রভৃতি কোন কোন সবজীর' একটা নিকৃষ্ট জাতি আছে 
তাহাদ্দিগের ফলের হ্বাদ তিক্ত হইয়া থাকে । মেইরূপ তেলাকুচারও 
একটা তিক্ত জাঁতি আছে, সুতরাং বিশ্বাদ জাতির গেঁড় বা বীজ ব্যবহার 
করা উচিত নহে। গাছের বীজ ঝা গেড় রোপণ করিতে হইলে অগ্রে 
তাহার ফল চাঁকিয়৷ দেখ! উচিত। 

গাছের গোড়ায় সাধারণ সার ওঁচল! বা আবর্জনা দ্বিলেই চলিতে 
পারে। রাজ-দ্বারতাঙ্গার রাজনগরের সব্জীক্ষেত্রের একপার্খে একখণড 
ভূমিতে নিয়মিতরূপে প্রতি বৎসরই তেলাকুচার আবাদ করিতে হইত। 
ইহার ফল এবং কচি ডগা ও পাতা! তরকারীতে ব্যবহা্ধ্য। সপক ফল 
গৃহপালিত পকঙ্গীদিগের খাস । 

একবার রোপণ কন্পিলে ২৩ বৎসর গাছ বাচিয়া থাকে এবং যথা 
সময়ে ফল প্রদান করে। প্রথম বৎসরে ফলন শেষ হইলে, পর বৎসর 
মাধ মাসে গাছের মূল শাখাগুলির এক হাত আন্দাজ রাখি অবশিষ্টাংশ 
ছাটিয়। দিতে হইবে। 


ঝিলে ১৫৩ 


কীকুড় (0080011018 006100. 5৪]. [0 0188517009, ) 

কীকুড়,_-শলা' ফুটা প্রস্থতির সমবর্গীয় জাতিবিশেষ ) কিন্তু তরমুজের 
তায় পাকা খাইতে তাদৃশ হুমিষ্ট লাগে না। এই জন্ত সচরাচর তরকারীতে 
ব্যবহার হয়। কচি-কচি কীকুড় কাঁচ! খাইতে মন্দ লাগে ন!। 

পলি-পড়া চর ভূমিতে কাকুড় ভাল জন্মে। আঙ্িন মাসে চর হইতে 
জল সরিয়! গেলে এবং মাটিতে যো৷ হইলে কীকুড় বীজ বপন করিতে 
হয়। অতি উত্তমরূপে জমি চষিয়া৷ আড়াই হাত অস্তর 81৫ ইঞ্চ গভীর জুলি 
করিবে ও ছুই জুলির মধ্যবর্তী স্থান ঈষৎ উচ্চ করিবে এবং ছুই দিক 
ঢালু করিবে । তানন্তর সেই জুলির মধ্যে ২৩ হাত অন্তর ২৩টা বীজ 
বপন করিবে। মাটি রপা না থাকিলে দুই-এক দিবস তাহাতে জলসেচন 
করিতে হুইবে এবং তাহা হইলেই বীজ শীঘ্র অস্কুরিত হুইয়া! উঠিবে। 
ইহাতে জল আর আবশ্তক হয় না। 

চৈত্র-বৈশাখ মাসে আর.এক দফা! কীাকুড়ের বীজ রোপিত হয়। 
এ সময়ের কীকুড় বর্ষাকাল পর্য্স্ত ফলিয়! থাকে। ইহার বিশেষ কোন 
পাট নাই। 





বিঙ্গে (1,019 8990806019 ) 


ইহাকে রাম-তরাইও কছে। বর্ধাকালের ইহা একটী প্রধান 
তরকারি মধ্যে গণ্য'। কচি ঝিজের আস্বীদ্ পটোলের স্তায়। উহার 
এক একটী ফল এক হাত বা পাঁচ পোয়া পরধাস্ত দীর্ঘ হয়। ফল অতিরিজ 
বড় হইলে কিন্বা অনেক দিন গাছে থাকিলে ছিবিড়াবিশিষ্ট হইয়া যায় 
এবং বীজগুলিও শক্ত হইয়া! যায়। ঝিঙ্গের কচি অবস্থায় চড়-চড়িতে 


১৫৪ সবজীবাগ 
মাঘ মাসে ভূ'য়ে বিঙ্ের এবং বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পালা 


ঝজের বীজ বপন করিতে হয়। ভূ'য়ে বিঙ্গের লতা! অধিক দীর্ঘ 
না) ন্ৃতরাং ভূপৃষ্ঠোপরি লতাইয়। থাকে, কিন্তু পালা-বিঙ্গের লতা 
বিস্তৃত হয় এবং বর্ষায় অতি বৃদ্ধিশীল হয়, এইজন্ত ইহাঁদ্দিগকে মাচায় 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। ভূয়ে-ঝিঙ্গের জন্য ক্ষেতে 31৫ হাত 
অন্তর মাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ২৩টা বীজ বপন করিবে এবং অন্তান্ 
বীজের স্তায় ইহাতেও জলসেচন করিবে । ঝিঙ্গে লতাইবার স্থান দেওয়া 
উচিত । মাচাতে ফল লম্বা! হয়, আর অঁমিতে যে সকল গাছ লতাইয়! 
যায়, তাহাদিগের ফলের কোন নিয়ম নাই, তবে মাচার ফলের স্ায় 
অধিক লদ্ব! হয় না। পুষ্করিণীর কিনারায় গাছ পুতিয়া জলের উপরে 
মাচ। করিয়া! দিলে সে গাছ খুব তেজাল হয় এধং তাহাতে অধিক এবং 
বড় বড় ফল হয়। যেখানে ছই চাক্দিটা গাছের প্রয়োজন সেখ!নে 
মাচায় উঠাইয়া দেওয়! ভাল, কিন্তু ষথায়' অধিক গাছ রোপিত হয়, 
তথায় কল গাছের জন্য মাচা করিয়। দেওয়। অসম্ভব, সুতরাং জমিতেই 
লতাইতে দেওয়৷ উচিত। এই জন্য জমি সর্বদা পরিষ্কার থাক! নিতান্ত 
প্রয়োজন। ূ 

বিঙ্ষের মধ্যে অন্ত এক জাতি আছে, তাঁহার ফল অতিশয় তিক্ত 
হইয়। থাকে । এইজন্ত পরিচিত লোঁকের নিকট হু ইতে ভাল জাতির 
বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। নিজের ক্ষেত্রের যে বীজ রাখিবে তাহা যেন 
ভাল জাতির হয়। ক্ষেত্রে যদি তিক্ত বিলের গাছ জন্মিয়৷ থাকে, তাহ। 
হইলে তাহার মুলোৎপাটন করিয়া ফেলিয়া! দিবে, নতুবা ভ্রম ক্রমে 
তাহার বীজও ভাল জাতিয় বীজের সহিত মিশিয়। যাইতে পারে। 


সপ পপ পিপিপি 


পটোল ১৫৫ 


পটোল (2101,0580553 019908 ) 


বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে পটোল একটা উপাদেয় তরকারি। কিন্তু 
ইহার আবাদে পরিশ্রম ও সাবধানতার আবশ্তক। হিন্দী ও ইংরাজীতে 
ইহা পলবল (7৮151 ) নামে অভিহিত । 

সচরাচর ছুই জাতীয় পটোল টগর হয়া থাকে, এক জাতীয় ধুদ্র 
বধের, তাহার নাম-_মুরসিদাবাদী পটোল। ইহার বিশেষ স্বাদ নাই, 
কিন্তু বাজারে এই জাতীয় পটোলেরই যথেষ্ট আমদানী হয়, ইহার মূল্যও 
অপেক্ষারুত সুলভ । মুরসিদাবাদ অঞ্চলে এই জাতীয় পটোলেরই প্রাদুর্ভাব 
অধিক, আবাদও অধিক। ইহার খোঁস বা ত্বক অপেক্ষাকৃত স্থল । অপর 
জাতীয় ডোরাদার পটোল সকলের আদরের বস্ত। এই জাঁতির নাম. 
বালির পটোল। ইহার স্বাদ মধুর, বাস প্রীতিকর। বাঙ্গালার মধ্যে 
কাচড়াপাড়ার পটোল ্বনাম্যাত কিন্তু অনেক জেলায় আবাদ হইয়া 
থাকে । ডোরার্দ।র পটোল ভর্্ধিত হইবার সময় যে সুন্দর গন্ধ প্রসারিত 
হয় তাহা লোভনীয়। ভাজা, ডাঙ্ন। দম, কাঁলীয় ছোকা, চাটুনী, মাংস-- 
সকল প্রকারেই পটোল নিয়ৌগধোগ্য ॥ এবং যে কোন ব্যঞ্জনে সংযোজিত 
হক, তাহ! অতি উপাদেয় হয়। ইহার একটী বিশেষত্ব এই যে, সকল 
ব্যঞ্জনেই ইহা আপন বিশিষ্টতা স্বাদ ও সুগন্ধ দ্বার! প্রতিপন্ন করে। 

নবদ্ধাপে এক জাতীয় পটো'ল জন্মে, তাহা স্বতন্ত্র জাতীয় বলিয়া মনে 
তয় উ উক্ত পটোল খর্বকাঁর, তত শখসাল নহে, কিন্বা তেমন সুস্রাণ 
নহে। চেষ্টা করিলে বালির পটোল অনায়াসে উৎপন্ন করিতে পারা যায় 
অথচ স্থানীয় লোকেরা সেই খর্বাকৃতি, স্কুল ত্বক সুগন্ধ বিহীন পটোলের 
আবাদ করে কেন তাহা বুঝা যায় না। 


১৫৬ সবজীবাগ 


এবং ঈনৃশ জমিতে পটোল যেরূপ বৃহৎ সুম্বাদ ও সুগন্ধ হয়, অন্ত কুত্রাপি 
সে্প হয় ন। তাহা ব্যতীত ভূগর্ভোখিত নৃতন মাঁটিও পটোলের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । 

দ্বারভা্গ'-রাজের বছোৌর পরগণাঁর অন্তর্বস্তী রাজনগরে একখণও 
পটোন.ক্ষেত ছিল, তাহার আয়তন ৭1৮ বিঘা । কমল! নদী হুইতে ৪৯০ 
হাত দূরে অপস্থিত, মাটি দ্বতাঁবতঃ বেলে। উত্ত-ভুমি খণ্ডের এক দিকে 
এঁকটা পুফ্করিণী খোদিত হইদ্নাছিল এবং মাটি উক্ত ক্ষেত্রের একাংশে প্রসা- 
রিত করা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ডোরাদার জাতীয় অর্থাৎ বালির 
পটোলের গেড় আনাইয়! তাহাতে আবাদ করিয়াছিলাম। সেই 
জমিতে যেরূপ পটোল উৎপন্ন হইত, এরূপ পটোল কোথাও দেখি নাই। 
সেই সকল পটোন দীর্ঘে ৬-ইঞ্চ এবং মধ্যস্থলের বেষ্টনী ৫-ইঞ্চ হইতে ৬ইঞ্চ 
হইয়াছিল। তাহার ম্বাদও এমন উপাদেয় হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনা করা 
যায় না। ইহা দেশের মাটির গুণ। 

পটোলের মুল ভূগর্ভে এক হাত হইতে ছুই হাতি পর্য্যত্ত নিয়ে প্রবেশ 
করে। এই নিমিত্ত পটোল-ক্ষেতের মাটি গভীর, হালুক। ও বেলে হওয়া 
স্পৃহনীয়। মাটি কঠিন, ভারি বা ভাসা হইলে তাহাতে পটোলের আবাদ 
করিয়া স্ববিধা হয় না। অপরস্ধ সাধারণ জমি অপেক্ষা পটোল-ক্ষেত উচ্চ 
হওয়া উচিত। বর্ধাকালে যে জমি জলে ডুবিয়া যাঁয়, অথবা যে জমি 
স্বভাবতঃ দিক্ত এবং মাটি আটাল,_-পটোলের পক্ষে তাহা অতি নিকৃষ্ট । 
এইজন্ত হ্বভাবতঃ উপ শুষ্ক ও লঘু জমিতে পটোলের আবাদ কর! উচিত। 
বালুক'প্রধান পোয়ীশ মাটি পটোলের পক্ষে প্রশস্ত । 

ক্ষেত্রের চতুর্দিকে বৃহৎ গাছ না থাকে, এরূপ স্থানে পটোলের আবাদ 
করা উচিত,--অন্ততঃ ক্ষেতের পুর্ব ও দক্ষিণ দিক মুক্ত থাক! আবন্তক। 
উদ্ভিদ মাত্রেরই পূর্ববদিকের আলোক বিশেষ উপকারী এবং দক্ষিণদিকের 


পটোল ১৫) 


আলোক উত্তাপবিশিষ্ট, সুতরাং তন্ধারা জমিতে যথেষ্ট উত্তাপ ও ,আলোক 
পৌছে। 
সাধারণতঃ কার্তিক মাসে পটোল রোপণ করিতে হয়, কিন্তু বারমাস 
পটোলের আমদানি রাখিতে হইলে ছুই খণ্ড ক্ষেতের ব্যবস্থা কর! উচিত 
এবং তাহ! হইলে এক খওড ক্ষেতে কার্তিক মাসে, অপর খণ্ওে পৌষমাসের 
শেষে আবাদ করিতে পারা যায় এবং তাহ! হইলেই বারমাঁস পটোল পাওয়া 
যাইতে পারে । পটো।ল অগ্রে উৎপন্ন করিবার বাসন! থাকিলে অথব! 
তাহ! বিক্রয় করিয়! লাতবান হইতে হইলে, যাহাতে পটোল অগ্রে জন্মে, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । মাঘ-ফাস্তনে পটোল অনেক দামে বিক্রয় 
হয়। যে কৃষক সকলের অগ্রে বাজারে পটোল আমদানী করিতে পারে সে 
বিশেষ লাভবান হয়। অসময়ের পটোল প্রতি মণ ২৪২৫-২ টাঁকায় 
বিক্রয় হয় কিন্তু যে সময়ে প্রচুর জন্মে তখন তাহার প্রতি মণ দশ আন। 
বার আন! ব! এক টাক হয়। , অতএব লাভের জন্তই হউক, আর সাং- 
সারিক ব্যবহারের জন্যই হউক, যাহাতে উহা! অগ্রে জন্মে ততপ্রতি দৃষ্টি 
রাখা আবশ্তক | 
পটোঁল আবাদের জন্ত বর্ধাকালে বার্বার সুগভীর চাষ দিয়া জমিতে 
"চান" দিতে হয়। জঙ্গলাদি পচিয়া গেলে এবং বারম্বার মাটি উলটপাঁলট 
হইলে ক্ষেত্রের উৎপার্দিকা-শক্তি বৃদ্ধি হয়। অতঃপর বারম্বার হলচালন! 
"দ্বার! মাটি চূর্ণ করিতে হইবে। তৎপরে ক্ষেত্রে জুলি টানিয়া, জুলি-পরম্পর 
মধ্যস্থিত স্থানসমুদায় ঈষৎ উচ্চ ও ঢালু করিতে হয়) তিন হাত আতর 
* বা ব্যবধান রাখিয়া পটোলের জুলি প্রস্তত কর! উচিত এবং সেই জুলি 
আধ হুইতে পৌনে এক হাঁতের অধিক গভীর করিবার প্রয়োজন হয় না। 


* আতর,-অস্তর শব্দের অপজরংশ | 


১৫৯৮ সব্জীবাগ 


যে মাটি উঠিবে তাহা ঘ্ব।রাই জুলি-পরম্পর-মধ্যবর্তী স্থান উচ্চ করিলেই 
জুলি কাটিয়া চলিতে পারে। 

বর্ষ! উত্তীর্ণ হইলে কার্তিক মাসের মধ্যে গেঁড় বা গোড়া! রোপণ করা 
উচিত । উহার মূল ২1৩ অঙ্গুলি দীর্ঘ থাকিলেই চলে, অধিক দীর্ঘ 
বাখিবার আবশুক হয় না। 

পটোলের আবাদ পত্তনে তিনটা উপায় অবলঘ্বিত হইয়া! থাকে ১_- 
১ম-_গেঁড় রোপণ » ২য়,_বল্পরি লতা রোপণ, এবং ওয়,--লতাগুচ্ছ 
রোপণ । পটোলের আবাদ করিবার জন্ত উল্লিখিত তিনটি উপায়ের মধ্যে 
যে কোনটা অবলম্বন করিলেই চলে, কিন্ত প্রথমটাই বিশেষ কার্ধ্যকরী 
এবং প্রচলিত। 

2গাঁড়াল্লাশীপ।- ঈষৎ শিকড় সমেত গাছকে গেঁড় * কহে। 
পুরাতন ক্ষেত হইতে গেঁড় সংগ্রহ করিয়া, যথাস্থানে এক-একটী গেড় 
মাটিতে পুতিয়। দৃঢ়রূপে মাটি চাপিয়। দিবে; গেঁড়ের শিরোভাগ যেন 
মাটিতে চাপ! না পড়ে--এমন করিয়া রৌপণ করিতে হইবে) অতঃপর 
তাহার শিরোভাগ কতকগুলি টুকর। বিচালী দ্বারা ঢাকিয়! দেওয়। উচিত। 

১০১৫ দিন এইরূপ থাকিলে গেঁড়ের শিরোভাগ হইতে ফেঁকৃড়ি উদ্দত 
হয়, তখন বিচাঁলী অপস্থত করিতে পারা যায়, কিন্ত তাহা না করিলেও 
কোন ক্ষতি নাই। গেঁড়গুলি পুরাতন, স্থল ও পরিপুষ্ট হওয়া প্রয়োজন । 
নুতন ও 57285554358 
শীল ও ফলপ্রদ হর না। 

. হয বি-্লোশপ ।-পটোলের পুরাতন লত! রোপণকে বল্পরি- 
রোপণ কহে। লতা সংগৃহীত হইলে ২1৩ গাছ! লতা লইয় জুলির মধ্যে 
লছ্িতভাবে রাখিয়। মাটি চাঁপা! দিবে । এরস্থলে স্কুলি ৮ অঙ্গুলি গভীর হওয়। 

* পটোলের মূলকে “গে কছে। 


পটোল ১৫৯ 


উচিত। যাহা! হউক, বল্পরি রোৌপিত হইলে জুলির মাটি ঈষৎ চাপিয়। 
দিতে হয়। ৯০1১৫ বা২* দ্বিনের মধ্যে লতিক। গাত্রের গ্রস্থিসমূহ হইতে 
ফেঁকড়ি বাহির হইয়া ভৃপৃষ্ঠে দেখা দেয়। 

এডি তল্লাশী ।-গুচ্ছি রোপণের অভিপ্রায় বল্পরি-রোপণ 
হইতে স্বতন্ত্র নহে, প্রণানী বিভিন্ন মাত্র। এতছনদেশ্তে ২৩ গাছ! লতা 
জড়াইয়া গুচ্ছি বাঁধিতে হয় মাঞ্জ। ; অনস্তর জুলির মধ্যে ২৩ হাত অন্তর, 
৮ অঙ্গুলি গভীর গর্ভ মধ্যে সেই গুচ্ছি পুতিয়। দিবে। ইহাই গুচ্ছি রোপণ। 

লতিকা অপেক্ষা গেড় রোপণ করিলে শীদ্ ও অধিকতর তেজাল 
গাছ জন্মে। যে সকল লতায় পটোল জন্মে না, চলিত ভাষায় তাহাকে 
বাজ বা ফেলা” লতা কহে । এই সকল লতার গেঁড় ঝ গ্রন্থি হইতে ষে 
গাছ জন্মে, তাহারা অফলা ব! বাজ হয়, সুতরাং ঈদৃশ লতা! রোপণ করা 
উচিত নহে। ঈদৃশ লতায় ফল জন্মে না, কারণ তাহাতে যে সমুদায় পুষ্প 
জন্মে, তাহার! পুংজাতীয়। এ জাতীয় গাছের স্বতন্ত্র চৌক। ঝ! পটি থাকিলে 
তাহ। হইতে পত্র বা ডগ! সংগ্রহের জন্ত ফলবতী গাছ ভাঙ্গিতে হয় না । 
কচি-ডগ! ও ফেঁকৃড়িতে কয়েকটি উপাদেয় তরকারী হয়। 

ফলন্ত লতাসমন্বিত ক্ষেত্র মধ্যেও কখন কখন ২।৪ টা গাছ অফলা 
হইয়া যায়। টব ঘটনার উপর মানুষের হাত নাই এবং ইহার কোন 
কারণ নির্দেশ করিতে পারা যাঁয় না। অনেক পুরুষ ও রমণী বন্ধ্যা আছে 
তাহার কারণ কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই । গাছের বন্ধ্যাত্বও আমর! 
ত্বীকার করিয়া! লইব। ক্ষেত্রমধ্যে এরূপ গাছ আদরে থাঁকিতে দেওয়া, 
উচিত নহে। রৌোপণকালে পটোলের লতার উপর অধিক মাটি চাপা ন! 
পড়ে, কেনন। তাহা হইলে, নৃতন অস্কর মৃত্তিক! ভেদ করিয়! উঠিতে বিলম্ব 
হয় এবং অনেক সময়ে উঠিতে পারে না । গাছ উদ্দত হুইলে, নিড়ানি-করণ 
ভিন্ন অন্ত বিশেষ পাট নাই। ক্ষেত্র প্রেতি মাসে একবার নিম্কু কর! 


১৬০ | সব্জীবাগ 


আবশ্তক। নিড়ানি করিবার জন্ত বালক বাঁস্ত্রীলোক নিযুক্ত করিলে 
অল্প খরচ লাগে। চাষীদদিগের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে ষে, রাত্রিবাস- 
কাপড় পরিহিত হইয়া পটোল ক্ষেতে প্রবেশ করিলে ফসলের ক্ষতি হয়, 
ইহা একটা বাজে কথা। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় মাটি আলগা 
করিয়া! দিতে হইবে । লতাগুলি পরম্পর জড়িত ন৷ হয়, এজন্য সময়ে 
সময়ে উহা্দিগকে সরাইয়। দেওয়া! আবগ্তক ) ক্ষেত্র মধ্যে আদৌ তৃণাদি 
জন্মিতে দেওয়া! নহে । 

পটোলের গাছ ছুই তিন বৎসর ফসল প্রদান করে কিন্তু প্রথম 
বৎসর সর্বাপেক্ষা অধিক ফসল জন্মে । দ্বিতীয় বৎসর তদপেক্ষা! ঈষৎ 
কম ফলে কিন্তু ফল বড় হয়। নৃতন আবাদ করিতে হইলে, যে ক্ষেত্রে 
একবার পটোল জক্ষিয়াছে, তৎপর বৎসরেই তাহাতে আবার পটোল 
নাদিয়। অন্য ক্ষেত্রে দিতে পাঁরিলে ভাল হয়। সর্বাগ্রে নুতন পটোল 
আমদানী করিতে হইলে পূর্ব বৎসরের আবাদকে বজায় রাখিতে হয় 
এবং সে ক্ষেত্রকে আশবিন-কার্ডিক মাসে কুদ্দালিত করতঃ জঙ্গলাদি পরি- 
স্কার করিয়া দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে শু পুরাতন লতাগুলিকে ছাটিয়া 
দেওয়া উচিত। 

এক বিঘা! পটোলের ক্ষেত্র হইতে বৎসরে ১০০২ টাকারও অধিক 
আয় হইতে পারে এবং সম্বৎসরে ২০।২৫ টাঁকা ব্যয় হইলেও যথেই লাভ 


থাকে । 


 উচ্ছে (81৮2৮ ৪০দা, ) 
উচ্দের আশ্বাদ তিক্ত হইলেও ইহাতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট. ব্যঞজনাদি 
হইয়া'থাফে। নিতাপ্ত বেলে-মাটি ব্যতীত অপর সকল মাটিতেই প্রায় 


করল! ২৬১ 


ইহা জন্সিয়া থাকে । ক্ষেতের যথাবিধ পাট করিয়া তিন হাত ব্যধধানে 
এক-একটা মাদা করিয়৷ তন্মধ্যে ৩।৪টা হিসাবে বীজ রপন করিয়! ছুই এক 
দিন অন্তর টৈকালেই জলসেচন করিবে। ছয়-সাত দিনের মধ্যে বীজ 
অস্কুরিত হইয়া উঠে। গাছ বাহির হইলে মধ্যে মধ্যে গোড়ার মাটি 
'খুসিয়া” দিতে হইবে । ০05559858 
করিতে পার! যায় ।" 
আকার ভেদে উচ্ছের ছইটা জাতি আছে ১ম, গোলাকার $ ২য়, 

পুলি-পিষ্টক সদৃশ লম্বা, গোল এবং উভয় পার্খ ক্রম-সুক্ম। এতদ্রভয়ের 
স্বাদ মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। 

চারাগুলি ঈষৎ বড় হইয়! উঠিলে যদি তন্ধ্যে শীর্ব গাছ দেখা যায় তাহা 
হইলে তাহ! তুলিয়া ফেলিয়! দিবে । এক মাদায় কতকগুলি গাছ থাকিলে: 
পরে ডগাগুলি পরম্পর জড়াইয়। ধায়, স্থতরাং তাহাতে ফল অধিক হ্য় 
না। এহজন্ত প্রতি মাদায় ছই তিনটীর অধিক গাছ থাক ভাল নছে। 
ইহা লতানিয়া গাছ । ইহার জন্ত অনুচ্চ মাচ। করিয়! দিলে মন্দ হয় না। 
কিন্বা তাহাদিগের অবলম্বনের জন্য মা কেষ্টন পূর্ব্বক কঞ্চি ব! অন্ত পালা 
দিলে চলিতে পারে । এ সময়কে বর্ষা থাকে না, স্থতরাং ভূমিতে লতাইয়! 
গেলেও ক্ষতি নাই। ফাল্গুন মাস হইতে ইহাতে ফল ধরিতে থাকে। 
উচ্ছের নামান্তর উজ্জে'। কিন্তু উজ্জে শবটা পূর্বববঙ্গে চলিত। 


করলা (38198%10 ৪0916. ) 


করলঠ-উচ্ছে জাতীয় এবং ইহাঁর ফলও উচ্ছের স্তায় কিন্তু উচ্ছে 
অপেক্ষা অনেক বড় হয়। এক একটা করল। এক ফুট দীর্ঘ হয়! াগা- 
নের সাধারণ জমিতে করল! জন্মিয়! থাকে, তবে ইহা বর্ষা গালে ফলে, 
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এজন্য জমি কিঞ্চিৎ উচ্চ না হইলে গোড়ায় জল বসিয়। গাঁছের অনিষ্ট 
করে। করল! ছুইবার বপন করিতে পাঁর! যাঁয়। চৈত্র মাসের প্রথম 
হইতে জ্যেষ্ঠ মাস পর্য্যস্ত বীজ বপন করিবে এবং প্রয়োজন বুঝিলে প্রতি" 
দিন জল দিবে। ইহার জন্ত মাচান আবগ্তক। চৈত্র-বৈশাখে রোপিত 
গাছে আষাঢ় মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্ধ্যস্ত ফল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় 
দফায় শ্রাবণ মাসে বীজ বপন করিলে অগ্রহায়ণের শেষ ভাগ হইতে ফাল্তুন- 
চেত্র মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া যাঁয়। অবর্ধার সময় গাছে জলয্লেচন করা 
উচিত। 

গাছের গোড়ায়, কিম্বা! বীজ পুতিরাঁর অগ্রে, মাদার পুরাতন গোবর- 
সার বা পোঁড়। মাটি দিলে ইহার বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে । বর্ধাকালে 
গাছের গোঁড়ার মাটি উচ্চ করিয়! দেওয়। আবগ্তক এবং সময়ে সময়ে তৃণ- 
জঙ্গলাদি পরিস্ক(র করিয়া দিতে হইবে। ভূমিতে গাছ লতাঁইয়া গেলে 
বর্ষার জলে মাটির আর্্রতাঁয় ফল পদচিয়া যায়। 

করলা ও করেলী ইহারা জাতি এক হইলেও কালভেদে ইহারা 
আবাদিত হয়। গ্রীষ্মকীলে যাহার আবাদ হয়, তাহার নাঁম--করলা, 
এবং বর্ষাকালে যাহার আঁবাঁদ হয় তাহ! করেলী নামে অভিহিত। 


ধু'ছুল (1,580 17657068 ) 
হিনদুস্থানবাসীগণ ইহাকে থীয়া-তরি কছে। ধুছুল বৃহৎ লতানিয় 
গাছ, মাচ। বা গাছের উপরে ভাল থাকে । ইহার ফল এক হাত দীর্ঘ 
হুইয়। থাকে । ধু'ছল অতি মিষ্ট তরকারীঃ পাঁকিয়৷ গেলে তন্ত-বিশিষ্ট 


হইয়। যায় কিন্তু তাহ! হইলেও অব্যবহারধ্য নহে, বরং পাঁক1 ধুণছুলের ব্জন 
ঘষ্ট,* ডাল্না, চচ্চড়ী গ্রত্ৃতি তি মুখরোচক হয়। খু'ছুলের গাছ 


চিচিজে ১৬৩ 


বৃহজ্জাতীয় লঙ, সুতরাং ইহার মাঁচা মজবুদদ হওয়! আবন্তক। সাধারণ 
জমিতে মাঁদা করিয়৷ বীজ বপন করিবে এবং যাবৎ বর্ষা, আগত্ত: না হয় 
তাবৎ গোড়ায় রস থাকা আবশ্তাক | ঠচত্র হইতে টজ্যষ্ঠ মাঁস পধ্যস্ত বীজ 
বপন করিবার সময়। ইহার জন্ অন্ত বিশেষ পাট, নাই। 

সুপক্ক ধুন্দুলের ছাঁল সদৃশ আবরণ ন্লান বা গাত্রধাবনে ব্যবহৃত হয়। 
উক্ত জালতী দ্বারা গান্র মদন: করিলে গাত্র পরিস্কার হয় মর্দনকালে 
আরামও অন্ুতুত হয়। 





চিচিঙে (370৮০ 2০9. ) 


ভিচিগ্গে লতানিয়া উদ্ভিদ স্থতরাং মাঁচয় উঠাইয়! দ্রিতে হয়। ইহার 
হুইটী জাতি আছে, তন্মধ্যে একটি তি, অপরটা ব্যবহারোপযোগী । 
তিক্ত জাতির নাম,--তিতচিচিঙ্গে |, তিক্ত জাতির ফল প্রায় ছোট 
অর্থাৎ এক ফুট আন্দাজ লগা! হয়, আর অন্ত জাঁতির ফল বড়ও হয়, 
ছোটও হয়। বড় জাতির ফল দেড় হইতে ছুই হাত লম্ঘ। হয় এবং তাহার 
গাত্রে লম্বা! ভাগে সাদা দাগ থাকে । বর্ষাকালে ইহার ফল। ' তিক্ত 
জাতীয় গাছ রাখিয়া! কোঁন ফল নাই, কারণ উহ্বার ফল ব্যরহারে আইসে 
না । মাঁচার নীঠে.৪1৫ হাত অন্তর এক একটি মাদা করিয়া, ফাল্গুন 
মাসের শেষভাগ হইতে 'জযষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত বীজ 'বগন 
করিতে পাঁর। যায় কিন্তু অগ্রে বপন করায় লাভ আঁছে। যাবৎ বা! 
আগত না! হয়, তাবৎ প্রতিদ্দিন বা! ছুই এক দিবস অন্তর গাছের গোড়ায় 
'জল দিবে। অগ্রে রোপিত গাছে বর্ধাকাঁলেই ফল হয়, আর পশ্চাৎ 
রোপিত গাছে আশ্বিন-কার্তিক পর্য্স্ত ফল থাকে । 


১৬৪ সফ্জীবাগ 
ঢেঁড়স (18055 208০.) 


চেড়সের ফল পল্‌ বা কোণবিশিষ্ট এবং ৪-ইঞ্চ হইতে ৯-ইঞ্চ পর্য্যন্ত 
লগ্বা হয়। ক্ষেত্র মধ্যে ছই হাত অন্তর মাদা করিয়! তন্মধ্যে বীজ 
বপন করিতে হইবে। প্রতি মাদাঁয় ২টা করিয়া বীজ দিবে এবং গাছ 
বাহির হইলে প্রতি মাদদায় সতেজ একটি মাত্র গাছ রাখিয়া অপর 
চারা উঠাইয়! ফেলিবে অথবা! হাপোরে চার! জন্মাইয়া চৌকায় ঝ৷ পটীতে 
রোপণ -করিলে চ'লতে পারে। মাদদায় পুরাতন গোবর সার বা পড়া 
মটি দিলে গাছ তেঞ্জাল হয় এবং প্রচুর ফল প্রদান করে। মাঘ 
হইতে আযাঢ়-শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বীজ বপন কর! যাইতে পারে। ফাল্গুন 
চত্ মানে যে বীজ বপন কর! যায, তাহার গাছ অধিক বড় হইবার 
পুর্বে ফল ধরিতে আর্ত হয়। এমন কি অনেক গাছ ৮১০ অঙ্কুলি 
উচ্চ। না হইতেই তাহার ফল ধরে। এই সকল ছেট গাছের ফুল 
ছিশড়িযা! দেওয়া! উচিত। এ সময়ের গাছে প্রচুর : জলসেচন করা 
কর্তব্য। বর্ষার গাছ ৫1৬ ফুট উচ্চ এবং ঝাড়াল হইয়। অনেক ফল প্রদান 
করে। ইহারা আযাঢ় মাস হইতে ফল প্রদান করিয়! থাকে। 

ঢেঁড়স গাছের ত্বক হুইতে এক প্রকার তন্ত ব! পাট বাহির হয়, 
তাহা অতি শুভ্ু, চিন্ধণ ও শক্ত । যে প্রণালীতে পাট গাছ হইতে তন্ত 
বাহির করা যায় সেই উপায়ে ঢেপ্ড়স গাছ হইতেও পাট বাহির করিতে 
হয়। পাট তৈয়ার করিতে হুইলে পাটের ন্তায় ঘনভাবে বীজ বুনিতে 
হয় নতুবা! গাছে গ্রশাখ। জন্মে, ফলতঃ তাহা হইতে দীর্ঘ পাট উৎপর হয় 
না। গাছে ফুল ধরিলে গাছ কাটিয়া পাটের ন্তায় কাচিয়। লইলেই তন্ত 
বাহির হয়। 


শজিনা ১৬৫ 


মেস্তা ব৷ লাল-অন্বরী ( চ২০০ ৪০:91. ) 

ইহা মেস্তা-পাট নহে, ঢেঁড়স জাতীয় গাছ। বর্ষাকালে হাপোরে 
চারা উৎপন্ন করিয়। ক্ষেত্রে ২1৩ হাত ব্যবধানে তিন হাত অন্তর এক- 
একটি চারা রোপণ করিতে হয়। কার্ডিক-অগ্রহায়ণ হইতে মাঘমাস 
পর্য্যন্ত মেস্তা গাছ ফল প্রদান করে। ফলের আকার কন্তর! ব৷ 
চেড়সের ন্ায়। ফলগুলি স্ুপন্ধ হইলে সুন্দর সিন্দুরবরণ প্রাপ্ত হয়। 
আম্বাদ অন্লাক্ত । ইহাতে অন্বল ও নাঁনাবিধ চাটনী প্রস্তত হয়। ন্থুপক 
ফল সিদ্ধ করিয়া! উহার শশীস বাহির করিয়া সমপরিমাণ চিনি সমেত 
উত্তাপে অল্লক্ষণ পাঁক করিলে শ্ুন্দর চাটনী বা 01970091805 প্রস্তত 
হয়। শিশি বা ঝেতল মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল ব্যবহার 
করিতে পারা যায়। 

প্রতি বৎসর বীজ বপন করিয়া আবাদ করিতে হয়। আবাদের 
বিশেষ কিছু পাট নাই। 





শজিনা (17.0:89-90191)-0:99 ) 


শর্জিনা গাছের কচি পাতা ও ডগা, ফুল ও ফল ব্যঞ্জনের অন্তর্থত। 
শজিনার যে দীর্ঘ স্থ'টা জন্মে তাহাকে শজনা-খাড়। কহে। শজন৷ গাছ 
, একবার আজ্জাইলে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া প্রতি বৎসর যথাসময়ে 
(সুল, 'ফল প্রদান করে। 

,সুপক ফলের বীজ বুনিয়৷ চারা উৎপাদন করিতে হয়। সে চারা 
_গাছ বড় হইয়া ফুল ফল প্রদান করিতে ২1৩ বৎসর সময় লাগে; কিন্ত 
৩৪ ছাত দীর্ঘ আধ-পাকা ডাল পুতিলে এক বৎসর পরেই আওলাত 

মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে এবং এই উপায়েই সাধারণতঃ গাছ উৎ- 
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পাধিত হইয়া থাকে । পন্ধীগ্রামে অনেকে শজনা ডাল সংগ্রহ করিয়া 
বেড়া রচন! করেন, ক্রমে সেই সকল ভাল জমিতে শিকড় বিস্তার করে 
এবং তাহা হইতে শাখা প্রশাথা উদগত হইয়া তাহাতেই ফুল-ফল জন্মে। 
বৎসরের মধ্যে ষে কোনও মাসে ডাল রোঁপণ করিতে পারা যাঁয়, 
কিন্তু বসম্তকালই ভাল পুতিবার সময়। এই সময়ে পুরাতন গাছ ছাটিয়া 
দিতে হয়। সেই ছাট! ডাল ষথা স্থানে স্থায়ীভাবে পুতিয়া দিয়! ভাঁলের 
শেষাগ্রভাগে এক তাল গোবর-মিশ্রিত মাটির পিও দ্বারা ঢাঁকিয়া দিতে 
হয়।, এরূপ করিলে উপরের কর্তিত স্থান শুষ্ক হইতে পায় না, ফলতঃ 
শীপ্রই গোড়ায় শিকড় লাঁমে এবং কাণ্ডে শাখা প্রশাখা নির্গত হয়। 
কাণ্ড বা ডাল রোপণ করিতে হইলে আধ হাত হইতে এক হাত 
গভীর গর্ভ করিয়৷ আঁহাঁতে কাগুটা যত্সসহকারে পুতিয়া দিলে .এক 
মাসের মধ্যে উহাতে শিকড় জন্মে। অপ্তঃপর ইহার আঁর কোঁন পাটি নাই। 
বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে টৈত্রবৈশীখ মাসে সুপক 
ডখটার শুষ্ক বীজ লইয়া হাপোরে চারা উৎপন্ন করিতে হয়। চাঁরাগুলি 
অল্লাধিক বড় হুইয়! উঠিলে আধাঢ়-শ্রাবণ মাসে ষথাস্তানে স্থায়ীরপে 
রোপণ করিবে। নু | 
ফল প্রদ্ধান শেষ হইলে শজন! গাছ প্রতি বৎসর ছাটিয়া দিতে হয়। 
গাছ ছাটি দিলে বহু নৃতন শাখা প্রশাখা জন্মে, গাছ বিস্তৃত হয়, ফলও 
অধিক হয় এবং ডখটা সুতার হয়। ' সচরাচর ফাল্তন-চৈত্র মাসেই 
গাছ ছাট! যায়। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


চুবড়ী-আলু (৪7৫) 

চুবড়ী-আলুর কয়েকটা জাত: আছে, কিন্তু তাঁহাদ্দিগের আকার 
ভিন্ন আর কিছুতেই বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। ইহাদিগের আকার 
গোল আলুর মত নিয়মিত নহে । কোনটা ল্খা, কোনটা গোল, কোনটা 
বীকা ইত্যাদি নানা আকারের হইয়৷ থাকে । জমির ভালরূপ পাট 
হইলে এক-একটি আলুর কন্দ বা মূল 81৫ সের অপেক্ষা বড় হয়। 

চুবড়ী-আলুর জমি উচ্চ এবং দেখ-আশ মৃত্তিকাবিশিষ্ট হওয়! 
আবগ্তক। মাটি একহাত হইতে দেড় হাত গভীর করিয়া কোদলাইয়া, 
পরে লাঙ্গল ও মই দ্বারা পুর্ণ করিতে হইবে। এই সকল কার্ধ্য মাধ 
মাসের মধ্যে শেষ করিয়া মাঘ-কাঁন্তনে বীজ-আলু পুতিয়! দিতে হইবে। 

সচরাচর কেহ ইহার আবদ করে না । অআশদাঁড়ে-জঙ্গলে ত্বতঃই 
জন্মিয়া থাকে । চাষীরা তাহা! হইতে আলু সংগ্রহ করিয়া বাজারে কিক্রুয 
করে। আঁবাদী-ফসলের ন্যায় আবাদ করিলে টক্রমে উহা উপাদেয় 
তরকারীরূপে গণ্য হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। 

; চুপড়ী-মালুর গাছ দীর্ঘপ্রসারী, ভারি ও স্থায়ী লতা। ক্ষেত্রের বেড়া 
বা পগারের নিকট স্থানে স্থানে মাদ। প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বীজ ব! 
গেড় পুতিয়া দিতে হয়। মাদার মাটি আলগা! করিম! তাঁহার সহিত 
বাগানের পুরাতিন-অঞ্জাল-চুর্ণ মিলিত করিয়। দিলে ভাল হয়। ধাহাদিগের 
ক্ষেত বা! বাগানের বেড়া বা! পগার নাই. তাহাদিগকে মাঠেই আবাদ 
করিতে হইবে। এরপ স্থানে আবাদ করিতে হইলে মাঁদার আয়তন তিন 
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হাত বেষ্টন বা এক হাত ব্যাস, ও এক হাত গভীর হওয়া উচিত। শ্ররেণী- 
মধ্যে ৮1১৭ হাত অন্তর মাদা করিয়া! গেঁড় রোপণ করিতে হইবে গাছগুলি 
ঈষৎ বড় হইয়! উঠিলে প্রত্যেক মাদাকে কেন্ত্র করিয়া ঈধদরে তিন 
দিকে তিনটা খু'টা পুতিয়া খুপ্টার উপরিভাগ টানিয়া একত্রে বীধিয়! দিলে 
তাহাদ্িগের সুন্দর অবলম্বন হয়। 
চীনদেশে ষে প্রণালীতে ইহার আবাদ হয় সেই পরগানীতে আমি 
২৩ বৎসর ইহার আবাদ করিয়াছিলাম। এতদর্থে ছোট আলুগুলি 
হাপোরে ঘন করিয়া! রোপগ করিতে হয়। ১০১৫ দিনের মধে রোপিত 
বীজ হইতে ফেঁকড়ি উদগত হয়, তখন প্রয়োজনমত জলসেচন করিতে 
হয়। ফেক্ড়িগুলি 91৫ ছাত দীর্ঘ হইলে, গতিকাগুলিকে ণ্ড-খও্ করিয়। 
কর্তন করিতে হয়। ইহাদিগকে “কলম” কহে। প্রত্যেক খণ্ড ব “কলমে” 
[তিনটা গ্রশ্থি থাকা নিতান্ত আবন্তক। . 
ইতিমধ্যে জমিতে তিন হাত অন্তর জুলি পরম্পরের মধ্যবর্তী-স্থানে 
ভেলি নির্থাণ করিয়া! রাথিতে হইবে। কলম প্রস্তত হইলে উল্লিখিত 
ভেবির মধ্যস্থুলে ৪1৫ অঙ্গুলী চওড়া এবং ৪ অঙ্কুলী গভীর জুলি খোঁদিত 
করিয়! তাহার মধ্যে এক-ছাঁত অন্তর-অন্তর এক-একটা কলম, উত্তরাভি- 
মুখে হেলাইয়! ব! শাসিত করিয়া দিবে। উপরিভাগের শেষ গ্রস্থিট 
যাটিতে ঢাকিয়! না যায়ুতাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ১৭১৫ দিনের 
মধ্যে কলমে ফেঁকুড়ি উগ্দত হয়। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে ক্ষেত্র তৃণাদিতে ন|টাকিয়া যায় । প্রত্যেক 
গাছের একটা মাত্র কাণ্ড রাখিতে ছইবে। মুল-লতা হইতে ফেঁকৃড়ি 
(1 51,010 ) উদগত হাটলে বা মুখরিত হইবার উপক্রম করিলে 
তাহািগকে ভাঙ্গিয়া ঘিতে হইবে । স্থুলতঃ, প্রত্যেক গাছে একটী মাক 
ফ্রেকৃড়ীহীন কাণ্ড থাকিবে। 


রাঙ্গ। আলু ১১৬৯ 


ফান্তন মাসে কোন হাঁপোরে কলমের জন্ত গেঁড় রোপণ করিলে বৈশাখ 

মাসে কলম পাঁওয়! যায়। বৈশাঁৰ মাসে অনর্থক বিলম্ব ন! করিয়া কলম 
রোপণ করিলে পৌধ-মাঘ মাসে আলু উঠাইতে পারা যায়। 

অন্ত প্রণানীতে আবাদ করিতে হইলে, যথারীতি জমি তৈয়ার করিয়া 
তিন হাত অন্তর জুলির উভয়পার্থের মাটি তুলিয়৷ ভেলি তৈয়ার করা 
উচিত। মাটি যত ফুকে! হইবে কন্দ তত বড় হইবে। মাটি হইলে সরাল 
কন্দের আঁকার বন হয়, কন্দের শশস মোলায়েম হয়। এই জাতীয় আলুর 
পক্ষে বাগানের লতা-পাঁতা ও গোশালার পুরাতন মিশ্রসার বিশেষ 
উপযোগী । অতঃপর ক্ষুদ্র বীজ-আলু পুর্ধ্বান্কে মুকাইয়৷ লইয়া ভেলির 
মধ্যস্থলে সমশ্রেণীতে একহাত অন্তর রোপণ করিবে। গাছগুলি তিন 
হাতের অধিক দীর্ঘ হইতে ন। দ্রিলে প্রত্যেক গাছ ঝাড় বাধিবে এবং দাড়া, 
গাছ (90910510 ) হইবে, ফলতঃ তাহাদিগের জন্ত কোন অবলম্বনের 
প্রয়োজন হইবে ন|। 

গাছের গোড়া সর্বদা! পরিষ্কার রাখিতে হইবে। বর্ষায় মাটি দৃঢ় হুইয়। 
গেলে যো-মত মাটি আল্গ! করিয়া! দিতে হইবে। 

চুপড়ী আলুর ভিতর পিচ্ছিল লীলার বাহুল্যহেতু অনেকে পছন্দ 
করেন না, কিন্তু তাহা দূর করিবার উপায়-_-আনুখুলিকে অগ্রে উত্তমরূপে 
সিদ্ধ করিয়। আধঘন্টা কাল ছাই মধ্যে রাখিয় দিলে উক্ত লাল৷ দুর হয়। 
অতঃপর তাহাকে যথাবিধি কুটিয়৷ রন্ধন করিতে হইবে। 


রাজা"আলু ( ৪59৮ 7১0086০ ) 


রাঙ্গা-আনুর আকার লখা। মধ্যস্থল স্কুল এবং শেষাগ্রভাগঘ্থয় শৃঙ্গের 
সায় মনু হইয়। থাকে । ইহার ত্বকের বর্ণ লাল বা ঘোর গোলাপী 


১৭৪ সবজীবাগ 


' বলিয়া! ইহার নাম রা্গা-আলু হুইয়াছে। রা্গা-আঁলু সিদ্ধ করিলে মোমের 
স্তায় কোমল হয়। ইহার স্বাদ মিষ্ট এবং গন্ধ মনোহর, কিন্ত ঈদ্ৎ তীব। 
রাঙ্গা-আলু লতানে ভূশীয়ী উদ্ভিদ । ভূগর্ভ মধ্যে ইহার শিকড়ে থে 
কন্দ জন্মে তাহাই রাঙ্গা-আলু। আলুর জন্ত যেরূপ হালক! মাটির আব- 
স্তক, রাঙ্গা-আলুর জন্যও অবিকল সেইরূপ মাটির প্রয়োজন । .মাটি নিতান্ত 
বেলে ন। হয় অথচ হাল্‌ক হয়, এরূপ মাটি প্রশস্ত । টবশীখ-জ্যৈ্ঠ মাসে 
ক্ষেত পাঁতিবার সময় । ইহার আঁবাদকল্পে পুরাতন গাছের লতা। রোপণ 
করিতে হয়। লতার অভাব হইলে কন্দকে মুখরিত করিরা রৌপণ করা! 
এ সময়ের আবাদের জন্ত ভাঙ্গাজমির আবপ্তক। আশ্বিন-কাত্তিক 
মাসে নাবাল জমিতে কিন্বা নদীর চর বা! ৫সকতে আবাদ করিতে 
পারা যায়। 
_ রোপণের কাল সমাগতপ্রায় হইলে বিল না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র, জমি 
তৈয়ার করিতে হইবে। রাঙ্গালু সদৃশ কন্দ'জাতীয় উদ্ভিদের জন্য জমি 
কর্ষণ গভীর করিতে হইবে । বিঘা প্রতি ৮১* বার কর্ষণ ও মৃত্তিক। 
চুর্ণন যেমন প্রয়োজন, মাটিতে সার সংযোজিত করাও সেইরূপ প্রয়ো- 
জন। অতঃপর জ্োষ্ঠ মাঁসের ভিতরে চৌকার মধ্যে দীর্ঘ-ভাগে ৭1৮ ইঞ্চ 
গভীর জুলির মধ্যে পুরাতন গাছের পরিপুষ্ট লতিকা! শায়িত করিয়া দিতে 
হয়। কন্দ রোপণ করিতে হইলে জুলির মধ্যে ২া৩ হাত অন্তর এক এক 
খণ্ড মুখরিত কন্দ শায়িত করিয়া! মাটি চাঁপা দিতে হহবে। জুলি পরম্প- 
বের ব্যবধান ২।০ বাঁ ৩ হাত হইলেই চলিবে। 
লত| বা৷ কন্দ, যাহাই রোপিত হউক, ছাল ভরাট করিবার সময় ৭৮ 
অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূল করিয়া! মাটি দিলে ভাল হয্ব। চারা সকল ভূপৃষ্ঠ 
ছাঁড়িয়! উঠিলেন্ভুলির অবশিষ্ট অংশ ভরাট করিয়! দেওয়া! উচিত।: বর্ধা 
হুইনে ছুলির বাটি বসিয়! যায় এবং ছুলিতে জল সঞ্চিত হয়। যাহাতে 


শকরকদা-আলু ৯৭১ 
ভুলিতে জল দীড়াইতে না পারে এই উদ্দেস্রে পার্বদেশ হইতে মাটি তুলিয়া 
গাছের গোড়া টাকিয়া সমগ্র জুলি'উচ্চ করিয়। দিতে হইবে। 

রাঙ্গা-আলুর ক্ষেত পাতনে আর একটি উপায় অবলম্ষিত হইয়া থাকে । 
লতিকা কিন্বা কন্দ প্রয়োজনারূপ পরিষাণ সংগ্রহ করিতে না পারিলে, 
লতিকার পুরাতন দণ্ড সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া জুলির মধ্যে বসাইলে 
চলে। খগসমূহের প্রত্যেকটিতে ৩টি গ্রন্থি থাকা আবগ্তক। এন্থলে 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেই লতা খণ্ড বা কলমগুলিকে উত্তর পূর্বদিকে 
ঈষৎ হেলাইয়া পুতিয়! দেওয়া আব্তরু, কারণ তাহা হইলে লতার উপরি- 
তাগে রৌদ্রের উত্তাপ তত অধিক লাগিতে পায় না। এতদ্যতীত, গাছ - 
হেলাইয়া পুতিলে শীঘ্র শীঘ্রই শিকড় জন্মিয়া শাখা প্রশাখ! বিশিষ্ট হয়। 
ক্ষেত্র না জলময় হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। | 

গ্রীষ্মের আৰাদী ক্ষেত্রের কন্দ কাত্তিক মাস হইতেই তুলিতে পাঁরা 
যাঁয় কিন্তু অগ্রহাষণ বাঁ পৌষ মান পধ্যন্ত মাটিতে থাকিতে পাইলে কন্দ- 
গুলি বড়, পরিপুষ্ট ও সমধিক মিষ্ট হয়। আশ্িন-কাত্তিকে রোপিত ক্ষেত্রের 
কণ্দ মাঘফান্তন মাসে তুলিতে পারা যায়। 

রাঙ্গালু সাঁতিশয় পুষ্টিকর সামগ্রী। বাঙ্গালা দেশের স্তার ছুর্ভিক্ষ 
প্রপীড়িত দেশে ইহার আবাদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে সামান্ হর্ভিক্ষে 
গরীর ছুঃখী লোকে ইহা খাইয়া প্রাণধারণ করিতে পারে। ইহা কীচ' 
থাইতে মন্দ লাগে না। 


'শক্করকন্দ-আলু ( 3865098 1000119 ) 


শকরকন্ম-আলু; রাঙ্গা-আলু অপেক্ষা বড় হয়। ইহার স্বাদ মিষ্ট: কি 
পূর্ব্বো্ত আলুর স্তায় সুস্বাদ বা ঈম্বাণবিশিষ্ট নহে, এঅন্ত বাঙ্গালীর হেসে 


১৭২ সবজীবাগ 


ইছার তাতবশ আদর নাই, কিন্ত বাা-আলুর স্তায় ইহা! পুষ্টিকর আনাজ। 
হিন্ৃস্থানবাসীগণের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবহার আছে । 

শক্করকন্দ আলুর বর্ণ সাদাটে। ইহার চাষ ও আঁবাদ-প্রণালী অবি- 
কল রাজা-আলুর ন্াায়। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইহ! ব্যবহারোপষোগী 
হয়। সেই সময় ইহাকে মাটি হইতে তুলিম্লা লইতে হইবে। 

ইত্িপুর্ব্বে যে কয়েক জাতীয় আলুর কথ! বলা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত 
আরও অনেক প্রকার জঙ্গলী আলু জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে, অবগ্যবাসী 
স্থানীয় লোকেরা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে । 

কিছুদিন পূর্বে গ্রন্থকার উক্ত আলু হইতে পালে! প্রস্তুত করিয়া 
ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে ইহা পুষ্টকর। পাল প্রস্তত করিলে 
আলু অপেক্ষা লঘু হয়। ইহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্ত কোন 
কোন ডাক্তারকে উক্ত পালে! দেওয় হুয়। তাহার! বলেন যে রুগ্ন ব্যক্তি 
ও শিশুদিগের পক্ষে উক্ত পালে! উত্তম খাদ্য। পালো' প্রস্তত বের ৃ 
প্রণালী নিয়ে লিখিত হইল £-_ 

কাচা পালো।--রাঙ্গাদু ও শক্করকন্দ আলু--উভয় প্রকার কন্দ হহী-. 
তেই পালে! গ্রস্তত করিতে পারা যাঁয়। কতগুলিকে পরিষ্কার জলে 
উত্তমরূপে চৌত করিয়া পাতল! চাক! চাক। করিয়৷ কাটিয়৷ রৌদ্রে ২৩ 
দিবদ উত্তমরূপে গুষ্ধ করিবার পর, হামানদিত্ত/ ঢে'কি বা জশীতায় কুন 
পূর্বাক চূর্ণ করিতে হয়। পরে ছ্াকনীতে ছাকিয়! লইলেই কীচা পালে! 
হইল। সাণ্ড ঝ বালির স্তায় জলে দ্ুসিদ্ধ করিলেই তাহ। ব্যবহারোপ- 
যোগী হয়। 

পাকা .ব! সিদ্ধ পালো। বিধৌত কুলি জলে উতমকপে সিদ্ধ 
করম ছাল বা খোসা ছাড়াই ফেলিতে হয় এবং সঙ্গে বনে সু কু খওড 
করিয়া! রৌসরে শুষ্ক করিয়া পূর্বোক্ত প্রপানীতে কুন করিলেই পাকা 


মাঁনক বা মানকচু ১৭৩ 


. পাঁলো প্রস্তুত হইল। সিদ্ধ কৰ্তিবার পর হইতে কু্টনকাল পর্য্যস্ত তাবৎ, 
কার্ধ্য ক্ষিপ্রতাঁসহকাঁরে করিতে হয়। একদিন মধ্যে সকল প্রক্রিয়া 
সমাহিত ন! হইলে পালোতে অল্গন্ধের সঞ্চার হয়। সিদ্ধ পালো ঈষৎ 
গরম জলে-গুলিয়। ব্যবহার করা চলে। ইহার সহিত: ছঞ্ধ চিনি প্রভৃতি 
মিশ্রিত করিলে উত্তম হালুয়া! গ্রস্তত হয়। 


মানক বা মানকচু (০০910998818 1770108 ) 


মানকচু এ দেশের একটা উপাদেয় তরকারী, কিন্ত ষ্ট মানকচু ভক্ষণ- 
কালে মুখে কওতি হয় এবং ওষ্ঠাধার হইতে জিহ্বা! ও তালু পর্য্য্ত কুট-কুট 
করে। এমন মান ও ওল ভক্ষণ করিয়াছি, যাহার কঙুতি যন্ত্রণায়। দ্বাদশ 
ঘণ্টার অধিক কালি কষ্ট পাইতে হইয়ীছে। প্রবীণ গ্রস্থকারের উপদেশ,__. 
মান ঝা! ওল মুখে “লাগিলে' বিজ্ঞের মত চুপ করিয়া! থাকা উচিত এবং 
কাহারও নিকট ব্যক্ত কর! উচিত নহে। সকল মানই যে কঙুর! তাহা 
নহে, কারণ এরূপ মানও যথেষ্ট আছে যাহ! ভাতে বা ব্যঞ্জনে অতি উপা- 
দেয় ও মোলায়েম হয়), 

মানক বা মানকচু কন্দজ হইতে উদ্ভিদ, ইহার কন্দই তক্ষণীয়। কোন 
কোন জেলায় মানক বিশেষের পত্র-বৃস্ত ও পত্র ব্যঞ্জনে নিম্বোজিত হইয়া 
থাকে । জমির অবস্থান মাটির প্রক্কতি ও আবাদ পরিচর্যা এতবরয়ের 
দোষে ব! গুণে মানের সাঁদের তারতম্য হইয়া থাকে । নাবাল, ভিজ! ও 
'আওলা জমিতে আবাদ করিলে নির্দোষ ও উত্তম জাতীয় মাঁনক ও বিকৃত 
বিশ্বাদ, তন্তময় ও কওুর! হইয়া পড়ে। আবার উচ্চ, শুষ্ক ও উদ্ুক্ত স্থানে 
আবাদিত হইলে ছুরস্ত মানক মোবশুত্ত ও লোকপ্রিয় হইয়া থাকে । 
ফলতঃ মানের আবাদের জন্ত উচ্চ জমি, দোয়ণীশ ও অবাধ রৌজের 


১৭৪ সবজীবাগ 


প্রয়োজন । অন্ঠ প্রকার জমিতে আবদ করিলে মানকন্দ বৃদ্ধিশীল ও নয়ন 
হইতে পারে, কিশু তাহ! শিক্ড়ে পান্সে কিছ! করা ব1 চুলকণা দায়ক 
হুইবার আশঙ্কা থাকে । 

আবাদের জন্ত “মুখী” কিন্বা চারা রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্র হইতে 
মানক সংগৃহীত হইবার পর ৩।৪ সপ্তাহ মধ্যে সেখানে বছ চারা! জন্মে। 
৩1৪টী পত্রবিশিষ্ট চারা সহজলভ্য হইলে এবং তাহা সংগ্রহ করিতে 
পাঁরিলে মন্দ হয় না । “মুখী” বা চাঁরার অভাবে মান-ব ন্দকে চক্রাকারে 
খণ্ড খণ্ড করিয় প্রত্যেক খণ্ডকে ৩1৪ টুকরা করিলে চলিতে পারে । 
সকল টুক্রার বহির্ভাগে ঝা ত্বকে একটী “চোক* থাকা নিশাস্ত 
প্রয়োজন। উক্ত চোঁকই ভাবী উদ্ভিদ_ইহা স্মরণ রাখিতে হুইবে। 
মুখী রা চোক হইতে কি উপায়ে চারা উৎপাদন করিতে হয় তাহা 
প্রস্তাবাস্তরে বলিয়াছি । মাঘ-্ফার্তন মাসে মুখী বা চোব দিগকে জাগ, 
দিয়! কিন্বা হাপোরে রোপণ করিয়া মুখাইয়৷ লইতে হইবে। অতঃপর 
ভূমিতে স্থায়ীভাবে রোপণ করিতে হয়। 

স্থান, জমি, মৃত্তিকা এবং মানের জাতিম্ব অনুসারে কোন মাঁন দুরে- 
দূরে, কোন মান ঘন-ঘন রোপণ করিতে হয় এবং তাহা! উৎপাদকের 
বিচার্ধয। কিন্তু পুর্ব-অভিজ্ঞত| না থাকিলে এক হাত অন্তর সারিতে 
পৌনে এক হাত হইতে দেড় হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে পার! 
ঘায়।-মানকন্দ ভূগর্ভে প্রবেশ করে না উপরিভাগ বৃদ্ধি পাপ এবং 
কন্দের গাত্রের চারিদিক হইতে শিকড় সকল উদগত হইয়! ভূমিকে যেন। 
ধরিয়া থাকে ফলতঃ কন্দ ভূশায়ী হুইতে পায় না। কন্দ যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতে গঁকে, ততই তাহাকে ঢাঁকিয়া দিতে হয়। কুন চাঁকিবার জন্ত 
কাঠের ছাই উত্তম উপকরণ, পার্খদেশস্থিত অর্থাৎ শ্রেণী পরস্পর 
মধ্যবর্তী আানের মাটি ব্যবহার করিতে পার! ঘ্ায়। মাটি বাঁ ছাই 


মানক বৰ! মাঁনকচু ১৭৫ 


দ্বারা কন্দ ঢাঁকিবার অন্ততম উদোস্ত, কন্দের নিয়দেশ হইতে উদ্ভিদের বল 
স্চারিত হয়, ফলতঃ বন্ধ অধিক হয়। 

মান গাছ অতিশয় বৃদ্ধিশীল হইলে কন্দের গাত্রস্থ শিকড় অল্লাধিক 
কাটিয়া দেওয়া উচিত নতুবা পত্রে সংখ্যা ও আঁকার অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, 
কন্দ শীর্ণ হয়। ৃ | 

মানক ছুই-তিন বৎসর ক্ষেতে থাকিতে পাইলে কন্দ .সকল,দীর্ভ ও 
'স্থল হইবার অবসর পাঁয়। মানকের আবাদ করিয়া ২৩ বৎসর অপেক্ষা 
করিবার প্রয়োজন হয় না । মাধ মাসের শেষভাগ হইতে প্রত্যেক 
তিনটা গাছের মধ্যের গাছটা তুলিয়া লইয়া, সেই স্থানে একটা চারা 
রোপণ করিলে এই চার! দ্বিতীয় বৎসর ব্যবহাঁরোপযোগী হয়। 
অতঃপর দ্বিতীয় বৎসর, প্রথন বৎসরের রোপিত গাছের কন্দ ব্লৃহত্তর 
হইয়া থাকে এবং তখন তাহা উঠাইয়া লইলে বড় কন্দ পাওয়া যায়। 
এইরুপে প্রতি বৎসর কন্দ উত্তোলন এবং খালি স্থানে নৃতন চারা রোপণ 
করিলে একই ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল আবাদ হইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে 
বক্তব্য এই যে, এই স্থানে সমজাতীয় গাছ দীর্ঘ থাকিলে, তথায় সে 
জাতীয় গাছ রোপণ কর। উচিত নহে, কিন্তু উদ্ভান-কাণ্ডে তাহ। 
অপ্রচলিত নহে; কারণ উদ্ভান-কাণ্ডের সকল আবাদই ক্ৃতিমতার 
উপর নির্ভরপর | ক্ষেত্রে সারপ্রদান কৃত্রিমতার প্রধান অঙ্গ। নুতরাং 
যে স্থান হইতে কন উত্বোলন করিয়া পুনরায় নূতন চারা রোপণ করিতে 
হয়, তথায় সার সংযোগিত করা একাস্তই“কর্তব্য। 

এইরূপে য়ে সকল আসন শুণ্ভ হয়, তথা চারা রোপণ না করিলেও 
চলিতে পারে |. যে কন্দটা উত্তোলিত হয়, শাঁহাদের শিরোভাগ হইতে 
পত্রগুলি কাটিয়া রোৌপথ করিলে কাঁধ্য আরও সহজ হয়। 
-. গ্ষন্ম সকল দীর্ঘকাল জমিতে খাফিকে মিরাংশ বিক্কভান্বাফ হইয়া 


. ১৭৬ | । সব্জীবাগ 
যায়, ফলতঃ ভাহ! ব্যবহারে আসে না, এই জন্ত কোঁন কন্দ তিন 
বৎসরের অধিককাঁল ক্ষেত্রে রাখা উচিত নহে। কনাজ ফসল লাভ- 
নক । তরকারিরূপে উপাঁদেয় ও পুষ্টিকর এবং অনেক রোগে, বিশেষতঃ 
শোধ রোগে-_মান-মণ্ড অতিশয় ফলগ্রম । 

শোলা-কচু (০০910998318 5০071310809 ) 


স্থানবিশেষে ইহা বীশপোল-কচু নামে অভিহিত । দৌ-অশাশ মাটিতে: 
ইহা ভাল জন্মে ।: মাধ মাসে জমি উত্তমরূপে চষিয়া ও তাহাতে মই 
দিয়া মাটি চূর্ণ করিয়া ফান্ধন মাসে আধ হাত বা ভিনপোয়া ব্যবধানে চারা ' 
বা গেড় পুতিয়া দিবে । ইহার আবাদের কোন বিশেষ পাট নাঁই, তবে 
: মধোঁ মধ্যে জমি কোপাইয়! দিবে। হুগলী, বর্ধমান, মুরশিদাবাদ প্রস্তুতি 
অনেক জেলায় ইহার আবাদ হইয়া ধাঁকে। শ্রাব মাস হইতে ক্চ 
তুলিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। 





পঞ্চমুখখী-কচু (001008919 903. ) 

ময়নমনসিং জেলায় এবং আসামের নানা স্থানে পঞ্চমুখী কচু থে 
অন্মো। উক্ত কচুর পার্থদেশে স্বতন্ত্র “মুখ” উদগত হইয়! যে কচু জন্মে 
তাহাদিগের নিরাংশ দুন্-কচুর সহিত একজেই থাকে । আসামের অনেক 
হাটে-বাজারে যথেষ্ট পাঁরমাণে ইহার আমদানী হয়। ইহার শদশ ডেল! 
ক্ষীরের স্কা্ অতি কোমল, স্বাও তেমনি উপাদেয় । 

আসাম প্রদেশে ইহার আবাদের যথেষ্ট ঝা পাট নাই, সৃতরাং অতি 
সহজে জন্মে। তেজপুর হইতে নাগা-পাহাড় পরধান্স সকল স্থানেই এই 
পথমুখীন্পচ খে পরিমাণে জন্মিতে দেখা যাঁ়। 


সুকী কচু ১৭৭ 


মাঘফান্তন মাসে কচুর চোক এবং শিরোভাগ কাটিয়৷ ঈষৎ ছায়াযুক্ত 
স্থানে পাত বা হাপোর দিলে ১৫২ দিবসের মধ্যে তাহা! অস্কুরিত হয়, 
অতঃপর তাহাতে পাতা দেখ! দেয়। বৈশাখ-টজান্ঠ মাসে হুই-এক পসলা 
বৃষ্টি হইলেই ক্ষেতে ব! চৌকায় এক-হাত অন্তর রোপণ করিতে হুইবে। 
গাছের গোড়ায় উদ্ভিজ্ঞ-সার ও ছাই দিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রথম, 
বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে শম্ত অপেক্ষাকৃত অধিক ম্ু-তার হয়। 
অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্তুনমাঁস পর্যন্ত কচু তুলিবাঁর সময় । 

পঞ্চমুখী না হইলেও মাল্রাজ প্রদেশে এক জাতীয় কচু জম্মে তাহার 
কোমলতাও অতি সুন্দর অতি মোলায়েম । 


মুকী-কচু (41905818৪09. 


মুকী-কচু বাঁঙ্কালায় নগণ্য তরকারীরূপে পরিগণিত ছিল কিন্তু এক্ষণে 
যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে, সকল তরকারী যেরূপ মহার্ধ্য ও প্রাপ্য 
হইয়াছে তাহাতে মুকী-কচুকে আর অবহেলা করা চলে না। মুকী- 
কচুর আকার তাদ্বশ বড় না হইলেও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। 
বিভিন্ন আনাজের সহিত মিশ্রিত ভাবে রন্ধন করিলে উত্তম তরকারী 
হ্য়। ৃ 
মাঘ মাসের প্রথম ভাগে জমি তৈয়ার করিয়া! এক হাত অন্তর আল 
বা দীড়া করিয়া, সেই দীড়া বা আলের উপর এক হাত ব্যবধানে মুকী- 
গুলিকে পুতিয়া দিতে হইবে । এই সময়েই অর্থাৎ পশ্চিমে বাতাস 
ৰহিলেই মুকীগুলি মুখাইয়া৷ উঠে। মুকীগুলিকে বপনাগ্রে যুকাইস! 
লইলে আন্রও ভাল হয়। 

সুকাইবার জন্ট মুকীগুলিকে কোন স্থানে গুফ মাটিতে কিঘ! চাঞ্চারি 
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বা বাল্পের মধ্যে প্রসারিত করিয়া বিচালণ চাপা দিয়া রাখিলে ৮১৯ 
দিন মধ্যে মুখীগুলির চোক ফুটে। এইরূপ অবস্থাপক্ল হইলে রোপণের 
সময় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 

নিষ্তল রস! জমিতে মুকীর আবাদে জল সেচনের প্রয়োজন হয় না) 
কিন্তু উচ্চতল ও পাহাড়ী দেশ বা জেলায় মুকী ক্ষেতে জলসেচন অবশ্ঠ 
প্রয়োজনীয় । বর্ষা সমাগত হইলে ধ্লাড়াগুলি মাটি দিয়! মেরামত করিয়া 
দিতে হইবে নতুবা! বর্ষা প্রকোপে মাটা সরিয়া বা ধুইয়৷ বাহির হইয়া 
পড়ে, তাহাতে গ।ছের ক্ষতি হয়। আটাল জমির মুকীর পটিতে গোয়া" 
লের আবর্জন! ঝ| ছাই দ্দিতে পারিলে ভাল হয়। 

উক্ত-কচুর পটিতে তৃণ'জঙ্গলাদি আদৌ ন! জন্মিতে পারে সে বিষয়ে 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

আবাঢ়-শ্রাবণ মান হইতে উহাদিগকে উৎপাটিত করিতে পারা যায়, 
কিন্ত তখন কন্দগুলি নিতাস্ত ছোট থাকে। কার্তিক মাসই উৎপাঁটনের 
উত্সব সময়। দীর্ঘকাল জমিতে থাকিতে পাইলে কন্দ বড় হয়ট পরিপুষ্ট 
হয়, সুতার হয়। 

পরবর্তী আবাদের কয়েক পাতি গাছ রক্ষিত হইলে মন হয় ন 
কারণ আগত প্রীয় পৌষমাসে সব গাছ মরিয়! যায় এবং যথাস্থানে থাকিয়া 
মাধ-ফাস্তনের মুখরিত হইবার প্রয়াস পায়। এই সময়েই জমি হইতে 
মুকী তুলিয়! নৃতন পটিতে রোপণ করিলে চলিতে পারে । 

. ইহার বিস্তৃত আরাদ লাভের বিষয়। ২৭২৫ বৎসর পুর্বে মুকী- 
কচু বাজারে অতি অল্পই আমদানী হইত কিন্তু এক্ষণে পূর্ববাপেক্ষা! ঈদ্ৎ 
অগ্িফ-আমনানী হয়, কিন্তু পরিমাণ অল্প এবং 'সুল্য অত্যধিক,_-গেতি 
সের মুকী %* আন! হইতে ৬০ আনাতে, কোন কোন-সময়।* আনাচে 
বিজীত..হয়। পুর, আলুতু নৃত্য এড-অধিক হিন্বলা/র। 


-গল ১৭৯ 


ওল (511065 [0০%৯৮০.) 

, ওলের আদিম উৎপত্তিস্থান সিংহল ও মলকস্‌ স্বীপ-পুঞ্জ । াকন্ত 
ঞ্রক্ষণে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইহার আবাদ হয়। বোম্বাই ও মান্্রাজ 
অঞ্চলে ইহার প্রভূত আবাদ হয়। হাবড়ার সন্ধি কটে সখতরাগাছি 
ওলের জন্য বিখ্যাত) কিন্তু তাহা অপেক্ষা বিখ্যাত রসনাতৃত্তিকর-__ 
মান্দ্রীজ ও মহীশূরের ওল। এখানকার ওল অতি সুস্বাদ হয়। 
ওল. অতি সারবান্‌ ও পুষ্টিকর তরকারী । ভাল জাতীয় ওল অতি 
উপাদেয় তরকারী ; কিন্তু অন্ত এক জাতীয় ছষ্ট ওল আছে, খাইলে 
মুখ চুলকাইয়! থাকে । স্থানীয় মাটার, দোষে অনেক সময়ে ভাল $ওল 
থারাপ হইয়! যাঁয়। ভাঁলরূপে আবাদ করিলে একএকটা ওল ৪1৫ সের 
ওজনের হয়। ওলের গাত্রে যে ক্ষুদ্র ক্ষুর আলুর ন্যায় “মুখী” জন্মে তাহাই 
বীজের জন্য ব্যবহৃত হয়। 

ইহার মাট দৌ-আ'শ, হাল্কা» জমি উচ্চ ও গভীর হওয়া আবশ্তক। 
পৌষ মানের প্রথমভাগে অতি উত্তমরূপে কোদলাই্! মাটি চর্ণ করিবে। 
পরে, মাঘ মাসের শেষ ভাগে ক্ষেত্রমধ্যে এক বা দেড় বিতন্তি অন্তর 
একটা একটা “মুখী” রোপণ করিবে । যাঁবৎ না “মুখী' সমূহ অন্কুরিত 
হয় তাবৎ মধ্যে মধ্যে জলসেচন করিবে ।. অস্কুরিত “মুখী” রোপণ করিতে 
পাঁরিলে আরও ভাল হয়। মুখী অস্কুরিত করিবার উপায় স্থানান্তরে 
লিখিত হইয়াছে । তৎপরে অন্ত কোন পাট নাই, কেবল মধ্যে' মধ্যে 
গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া! দেওয়া আবন্তক । জমিতে পুরা এক বৎসর 
হইতে ছুই বৎসর কাঁল থাকিতে পাইলে ওলের আকার বড় হয়, কিন্ত 
অনেকেই শ্রাবগণান্র মান হইতে ব্যবহার করেন। রসা'জমিতে যে 
ওল জন্মে তাহাতে ছিবড়া হয় এবং তাহা খাইলে প্রায় সুখ চুলফাইয় 
খাকে। 5.7 | 
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শীতকালে ওলের গাছ নিম্ভেজ হুইয়! ক্রমশঃ মরিয়। যায় এবং চৈত্র 
বৈশাখ মাসে পুনরায় সেই সকল গাছের গোড়ায় আবার নূতন চার! 
উদগত হয়। সেই সকল চারা! পুনরায় রোপণ করিতে পারা যাঁয়। বিঘা 
প্রতি ১০০ হইতে ২৫০ মণ পর্ধ্যস্ত ওল উৎপন্ন হয়-এবং প্রতি মণ এক 
টাক! হিসাবে সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে। 

মাদ্রাজ ও মহীশূরের প্রদেশদ্বয়ে উৎকৃষ্ট ওল উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
মহীশূরে অবস্থানকালে প্রায়ই ওল ব্যবহার করিতাম। বাল্যকালে এক- 
বার স্প্রসিদ্ধ ওল ভক্ষণ করিয়! সারাদিন মুখের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া 
ছিলাম-_-সেই অবধি আমি ওল ভক্ষণ দুরের কথা, উহা! দেখিলেই আমার 
তয় হইত। যাহ! হউক মহীশুর প্রদেশে এবং মাদ্রাজে যে ওল খাইয়াছি 
সেরূপ ওল কুত্রাপি জন্মে না বলিয়৷ মনে হয়। স্মৃবিধা থাকিলে সেই 
অঞ্চল হইতে বীজ-ওল বা “মুখী” আনাইয়া আবাদ করিলে ভাল হয়। 
চুসিদ্ধ ওল ক্ষীরের নায় কোমল ও নির্দোষ হয়। 

নান! দেশ হইতে উৎকৃষ্ট ফলফুল ও তরিতরকারির বীজ, ফল বা চাঁরা 
আনাইয়! দেশ মধ্যে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে যে 
কেবল নিজেরই লাভ হয় তাহা নহে, সেই সকল সামগ্রী নিজ ক্ষেত্রে 
উৎপন্ন করিয়৷ আবাদের জন্ত বিতরণ বা বিক্রয় করিলে প্রকৃত হ্বদেনী 
হইতে পারা যাঁয় বলিয়া আমার মনে হয়। সে চেষ্টা আমাদের কবে 
হইবে? 


চতুর্থ অধ্যায় 
তরমুজ ( দয 8০০ 206107 ) 


স্থানীয় জল-বাঁযুর উপর তরমুজের গুণাগুণ নির্ভর করে এবং উহাকে 
স্থানীয় ফল বলিলেও বলা যাঁয়। জমি ও আবহাওয়ার তারতম্যে কোথাও 
ফল ভাল, সুমিষ্ট ও রসাল হয়, আবার কোথাও জঘন্ত হইয়া থাকে। 
ভাল জাতীয় তরমুজ অন্ত দেশে গিয়া নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইতে গুন! গিয়াছে 
এবং পরীক্ষা করিয়া৪ তাহা দেখ! গিয়াছে । আমি. নান! স্থান হইতে 
ভাল জাতীয় তরমুজের বীজ আনয়ন করিয়! আবাদ করিয়াছিলাম, কিন্ত 
যথাকার বীজ তথাকার ফলের সমতুল্য ফল উৎপন্ন করিতে পার! যায় 
নাই। টাই বলিয়া! ইহার আবাদের বিষয়ে অধহেলা করা কোনমতে 

. উচিত নহে। চর ও পলি-পড়া জমিতে তরমুজ ভালরূপ জদ্মে। বর্ষাকালে 
নদীর জল নামিয়৷ গেলে যে চর দেখ! যায়, তাহা! অতিশয় সারবান। 
অনেক জমিতে ধর্যাকালে জল দাড়ায়, কিন্ত সেসকল জমিও কার্তিক- 
অগ্রহায়ণ মাসে শুদ্ক হইয়া যায়। এরূপ জমি তরমুজের পক্ষে ভাল। 
. অতিরিক্ত এটেল বা ঠাণ্ডা জমিতে তরমুজ ভাল জন্মে না। সকলের 
পক্ষে উপরো প্রকারের জমি পাওয়া সম্ভব নহে, তবে দেখিতে হইবে 
ষে, জমি নিতান্ত এটেল, ঠাঁও| বা ভিজ। না হয়। কার্তিক মাসে জমির 
জল শুষ্ক হইয়। গেলে উত্তমরূপে ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া! ৪1৫ হাত ব্যব- 
ধার্নে মাদ। করিয়! গ্রত্যেক মাদায় ২।৩টা বীজ পুতিতে হয়। এস্লে 
হ্যাক্তব্য এই যে, তরমুজ আবাদের বিশেষ পাট আছে। মাদাটীর জন্ত.ছই 
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কতক মাঁটি ফেলিয়া দিয়া বা উপরে আলি ঝীধিয়া দিয়! মাদার ভিতরের 
মাটির সহিত পলি মাটি বা পাঁক বা অন্ত সার মাটি মিশাইয়! লইয়া সমগ্র 
মাঁটকে উত্তমরূপে চাপিয়া দিতে হয়। অতঃপর বীজ পুতিবার পূর্ব দিবস 
গর্ভ হইতে অর্ধেক মাটি উঠাইয়া পার্থ রাখিয়া দিতে হয় এবং গর্ভ মধ্যে 
ছুই-এক কলসী জল চালিয়া দিতে হয়। পর দিবস জল শোধিত হুইয়! 
যো [হইলে গর্ভের মাটির উপরিভাগ ঈশ্বৎ সধশালিত করিয়া বীজ পুতিতে 
হইবে। কয়েকদিন পরে গাছ জন্মিবে এবং ক্রমশঃ বড় হইতে থাকিবে। 
তখন, উপরিস্থ সঞ্চিত মাটি গর্ভের ভিতর দিয়া গাছের কাণডাংশ যতদুর 
সম্ভব--ঢাকিয়া: দ্িবে। পুনরায় চারাঁগুলি ক্রমশঃ আরও বড় হইয়া 
উঠিলে আর একবার মাটি দিবে। এইরূপে ২1৩ বার মাটি দিলে গাছ- 
গুলি ভূপৃষ্ঠোপরি আসিয়া পৌছিবে, তখন আর কিছু করিতে হইবে না। 
আমি নানাবিধ উপায় অবলঙ্বনেও তরমুজের আবাদ করিয়া আশানুরূপ 
ফল ন! পাইয়া, ইহার 'াবাদের গুহতত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য বাজনগরে 
থাঁকিতে বিশেষ চেষ্টা করি। পরে তথা হইতে ৭৮ ক্রোশ দুরে অর্থাৎ 
যেখানে তরমুজের প্রভূত আবাদ হয় তথ! হইতে উক্ত উপায় শিক্ষার্থ 
লোক পাঠাইয় দিই। সেই বৎসর হইতে উল্লিখিত উপায়ে বথেট উপ 
কার পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অনেক ঝঞ্টট আছে, কিন্ত কোদু- কাধ, 
বিনা বটে সম্পর হয় বা মনের মত ফলগ্রদ হয়? মত্ত শিকধুর 
গেলেছু কাদা মাথিতে হয়, এ কথাটা স্মরণ রাখা উচিত।. ্ 
একটি গুহ তত্ব জাছে। লতিকা ঘাহাতে দীর্ঘে বাড়িতে 
বিষয্ের টি/রাখিতে হইবে ! এতদথে লিকার মুখাশ্রজীগ . 
নাপায়__এর্্ু তাহাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে 
প্রত্যেক গাছে ' হাওটির- অধিষ্ক লত| থাকিতে দিবে 
কয়টা মৃল-সতিকার আধো ফেঁ্ড়ি জঙগিতে ধিরে “গা 












তরমুজ ৯৮৩ 
ংখ্যক ফল জন্মিলে, কয়েকটা মাত্র রাখিয়া! অপরগুলি ভাঙ্গিয়! দিতে হয় 
লাউয়ের স্তায় ভিজ! খড়ের মধ্যে বীজ বাধিয়! মৃতিকামধ্যে পুতিয়। 
অঙ্কুরিত করিয়! লইলে ভাল হয়, অন্যথা সেই মাঁদাতেই বীজ পুতিয়! দেওয়া! 
যাইতে পারে। অস্কুরিত বীজ পুতিতে হইলে মাদার মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ ও 
হাল্কা করিয়া, তন্মধ্যে বীজগুলিতে নিক্ষেপ করতঃ সাবধানে মাঁটি চাপা 
দিতে হইবে। অতঃপর সেই অঙ্কুরের উপরে পাতল! ভাবে হাল্কা! মাঁটি 
চাপা দিবে এবং ছুই-এক দিন কোন পাত! ঘারা মাঁদাগুলি ঢাঁকিয়! 
রাখিবে। সন্ভ অর্থাৎ অনস্কুরিত বীজ বপন করিতে হইলে এত অধিক 
কষ্ট করিতে হয় না সত্য, তবে তাহাতে বীজ মাদ! মধ্যে ২।৩টা হিসাবে 
পুতির! দিবে এবং আবগ্তকমত তাহাতে মাটি চাপা দিবে ও জলসেচন 
করিবে। এই সময়ে মাটিতে অধিক রস থাকে না এবং রৌদ্রের 
উত্তাপ অধিক হয়, এজন্ত মাদায় প্রতিদিন সাযংকালে উত্তমরূপে জল- 
সেচন করিবে। ভাল বীজ পাঁচ-ছয় দ্রিনের মধ্যে অন্কুরিত হয়, তখন 
হইতে ইহার কোন মতে ন মাটিতে রসের অভাব হয়। গাছ সকল 
ভূমিশায়ী হইয়! এ আরম্ভ করিলে আর উহাদিগের জলের 
প্রয়োজন হয় না... | 
) পোকা (9৪574) ধারা গাছ হন্গি- 








বড় চারাঁকে উদরস্থ করিতে পারে। ্রথমতঃ উহ্ারা পা । 
তাহার গ্রস্থী হইতে কাও পর্য্ত্ত খাইয়। ফেলে । তীব্র তামাঙেষ্ট' 


১৮৪ ধবজীবাগ 


গাছগুলি কোন রকমে ৮৯টী পাতাবিশিষ্ট হইয়া লতাইতে আস্ত 
করিলে আর তত ভয়ের কারণ থাকে না। দিনের মধ্যে ছুই-তিনবার 
উক্ত পৌঁকাগুলিকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেও অনেক স্থৃবিধ! 
হয়। 

মাদাতে যে কয়েকটা বীজ বপন কর! গিয়াছিল, তৎসমুদ্ধায়ই যদি 
অন্কুরিত হুইয়! থাকে, তাহ! হইলে প্রতি মাদাস্থিত সর্বোৎকৃষ্ট, সবল ও 
পুষ্ট গাছটী মাত্র রাখিয়া! অপরগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়৷ দিবে। এক 
মাদায় একটার অধিক গাছ কোন মতে রাখা উচিত নহে। 

মাদায়-পুক্ষরিণীর পাঁক, গোয়াল-বাড়ীর আবর্জনা ও পোড়া মাটি 
দিয়া বীজ পুঁতিলে গাছের বিপুল তেজ হয় ও তাহাতে বিস্তর ফল 
স্নে। 

এক্ষণে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়। খুড়িয়৷ দেওয়! ভিন্ন কোন পাঁট 
নাই। ক্ষেত্র রসা থাকিলে আদৌ জল দেওয়ার আবশ্তক হয় না। 
বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে ফল পাঁকিয়া থাকে । ফল টাঙ্গাইয়া রাখিলে অনেক 
দ্বিবস তাজা থাকে। পু 

যে জাতীয় তরমুজের ছাল পাতলা, শঙ্ পুক্র ও বেলে, এবং অন্যস্তর 
রস-্পর্ণ ও লাল তাহাই উৎকুষ্ট তরমুজ । মোটা ছাঁলবিশিষ্ট সাদা তরমুজ 
তাদৃশ ভাল নছে। 

ক্ষেত্র হইতে তরমুজ তুলিয়া আনিয়াই ন! খাইয়া, বরং উহাকে 
কয়েক ঘণ্টা শীতল জলে ভুবাইয়! রাখিবার পরে কাটিয়া খাইলে উত্তম 
লাগে। 

নিষ্ঝবঙ্গের মধ্যে গোয়ালন্দে উত্তম ও বুহদাকার তরমুজ জন্মিয়৷ থাকে । 
পশ্চিম অঞ্চলেও ইহার আবাদ হয়। খারবঙ্গের অন্তর্গত রাজনগরের 
সপ্পিকটস্থ কমলা নদীর কিনারায় বৃহ্দাকার ও অভি স্থমি্ট তরমুজ 


থেড়ে। ১৮৫ 
জন্মে। ইহার শখস লাল ও স্থকোমল এবং ওজনে প্রায় পনর সের 
হয়। পূর্বে আমার ধারণ! ছিল যে, গোয়ালন্দের সন্নিহিত অঞ্চলের 
তরমু্ই সর্বোৎকষ্ট, কিন্ত কমল! নদীর চর ও সৈকতের সংলগ্ন ক্ষেতে 
যেরূপ সুস্বাদ, সুমিষ্ট ও শ'নাল তরমুজ দেখিয়াছি ও খাইয়াছি, তাহাতে 
সে ভ্রম দূর হইয়াছে । 


খেঁড়ো ( ই19100. ৪]. ) 


খে'ড়ে। এক প্রকার তরমুজ জাতীয় ফল ইহার গাছ লভানিয়া। 
সচরাচর বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলায় ইহার আবাদ হুইয়৷ থাকে । 
ফলের আকার লাউ ঝা কুমড়ার নায়, বীজগুলি প্রায় তরমুজের স্তায়। 
কচি ও পরিপুষ্ট অবস্থার আনাজরপে ব্যঞ্জনে ব্যবন্ৃত হ্য়, কিন্ত পাকা 
অবস্থায় .শীস শক্ত হইয়! যায়, সুতরাং ব্যঞ্জনে ব্যবহার কর! চলে 
না। ফল পাঁকিগা গেলে গবাদি হিজহাত সিদ্ধ করিয়া খাইতে 
দিতে হয়। 

আবাদ-প্রণানী তরমুজের ন্তায়। কার্তিক মাসে বীজ বপন করিতে 
হয়| মাটির উর্বরতান্থুসারে ৫৬ হাত হইতে ৮১* হাত ব্যবধানে 
যাদা করিয়া প্রত্যেক মাদায় ৩টী বীজ বপন করিতে হয়। সরস যাঁটিতে 
1৬ দির্নের মধ্যে বীজ অস্কুরিত হয়। চারাগুলি এটা পাতাযুক্ত হইলে 
গোড়ায় মাটি উচ্চ করিয়া! দিতে হয়। চৈত্রবৈশাখে গাছ সকল ফল ধারণ 
করে। 


০ সব্জীবাগ 


খরমুজ! ( 11090-09100 ) 


লক্ষৌ' জেলায় যে খরমুজা জন্মে তাহা! সুগন্ধ, মিষ্টতা ও কোমলতার 
জন্য চিরপ্রসিন্ধ। বাঙ্গাল! দেশেও খরমুজ। জন্মিয়া থাকে, কিন্তু পূর্বোক্ত 
স্থানের ন্তায় সুমিষ্ট জুগন্ধবিশিষ্ট হয় না। প্রতি বৎসর লক্ষৌজাত 
খরমুজার বীজ বপন করিলে কতকট! তদনুরূপ ফল হইয়! থাকে, কিন্ত 
সেই বীজ্জোৎপন্ন ফলের বীজ পুনরায় বপন করিলে ফলের আকার ছোট 
হয় এবং সে সকল গুণও কমিয়া যাঁয়। 

ছব্বিশ পরগণ হুগলী, বর্দমীন বা পুর্বর-বাঙ্গাল দেশ অপেক্ষা পাটনা, 
ছার্ভাঙ্গ! মুর্শিদাবাদে যথেষ্ট খরমুজ জন্মে। পূর্বোক্ত স্থানসমুহের ফল 
তত নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয় না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি লক্ষৌ হইতে 
বীজ আনাইয়! রৈইস্বাগে (মুরসিদাবাদ ) আবাদ করিয়াছিলাম, তাহার 
ফল মন্দ হয় নাই, কিন্তু লক্ষো-জাত ফলের যেরূপ সুগন্ধ, তাহাতে তাহ 
কিছু কম বোধ হইয়াছিল । পাটন! জেলায় অতি স্থন্দর খরমুজ! জন্মে। 
উক্ত জেলার মধ্যে মোকাম নামক স্থানে যে খরমুজ! জন্মে, তাহা! ওজনে 
প্রায় ৫ সের পর্য্যন্ত হয় এবং তাহার শশীস যেমন পুরু, আন্বাদ তেমনি 
মি, আজাণ তেমনি মনোহর । 

চর বা বিল জমির জল নামিয়া গেলে ঝ! শুকাইয়া গেলে তাহাতেই 
খরমুজার আবাদ কর! প্রশস্ত ॥ যে জমিতে তরমুজ তাল জন্মে তাহাই 
খরমুজার উপযোগী । খরমুজার জমি অপেক্ষার্কত শুক হওয়া প্রয়োজন । 
তরমুজের জমির নায় খরমুজার জমির পাট করিতে হয় এবং যথোপযুক্ত 
পরিমাণে সার দিয়! তিন হাত অন্তর শ্রেণী .করিযা তিন হাত অন্তর 
শাঁধার, মধ্যে বীজ বপন করিবে। প্রতি মাদীয় ২৪টি বীজ দিলেই 
বথেষ্ট । অগ্রহায়ণ মাস বীজ বপনের সময় । ৮১০ ঘণ্টাকাল বীজগুলিকে 


খরমুজা ১৬৮৭ 


(ভিজাইয়! লইলে ৩৪ দিনের মধ্যে অন্কুরোদগম হয় নতুবা! ৭৮ দিন বিল 
হ্য়। 

প্রতি মাদায় একাধিক চারা জন্মিলে সবল ও পরিপুষ্ট চারাটা রাখিয়া 
অপরগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। খরমুজা গাছে প্রায় জলসেচন 
করিতে হয় না, তবে সমুচ্চ ও পাহাড়ী দেশে প্রয়োজন মত জল সেচন 
করা আবগ্তক । গাছে ফল ধরিলে লতায় আর ফে"কৃড়ী বাহির করিতে 
দেওয়া উচিত নহে। নূতন শাখ। বা ফেঁকড়ি মুখরিত হইলেই ভাঙ্গিয়া 
দিতে হইবে কিন্তু আঁসল ডগাঁটি ভাঙ্গা উচিত নহে। ফল বড় করিতে 
হইলে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটামাত্র বিশিষ্ট ফল গাছে রাখিয়া অবশিষ্ট 
গুলিকে ত্বরায় ভাঙ্গিয়৷ দিতে হয়। 

চৈত্র মাঁস হইতে ফল পাঁকিতে আরম্ভ হয়। ফল পাঁকিলে অতি 
সুগন্ধ বাহির হয়। বর্ষাকাল পর্যন্ত গাছ জীবিত থাকে কিন্তু তখন 
গ।ছের ফল ধরিলে ফলের নিয়ে ইষ্টক বাটালি পাঁতিয়৷ দিতে হয় নতুবা 
ঠ।গ1 লাগিয়া! ফল পচিয় যায়। 


ফুটি (219100, 50.) 

তরমুজ, কীকুড় প্রভৃতির স্তাঁয় নদীর চর, বিল বা পলি-পড়া৷ জমিতে 
ফুটির আবাদ করা! প্রশস্ত । মাঘ মাসে জমিতে তিন চারিবার লাঙ্গল ও 
মই দিয়! মাটি তৈয়ার করিতে হয়। অতঃপর ক্ষেত্রের মধ্যে ৩1৪ হাত 
ব্যবধানে মাদ! করিয়া! গ্রতি মাদায় এ৪টা বীজ বপন করিবে। বপনের 
পূর্ব্বে বীজগুলিকে দ্বাদশ ধণ্টাকাল আন্দাজ জলে ভিজাইয়! রাখিবার 
পর' মাদায় বপন করিতে হইবে । গীছের গোড়ার মাটি না কঠিন হ্ইয়া 
ধায়, এজন্য মধ্যে মধ্যে নিড়ানি'কর! আবন্তক। গাছ বড় হইয়া উঠিলে 
আর কোন পাটের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। 


১৮৮ সবজীবাগ 


ঠবশাখ মান হইতে গ্ছে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। ফল পাঁকিলে 
সুটি ফাটিয়া! যায় এবং তখনই উহা! খাইবার সময়। ্ুপক্ক ফুটি চিনির 
সহিত খাইতে হয়। কাচ! অবস্থায় কীকুড়ের স্তায় ইহাতে তরকারী রন্ধন 
করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। 


গ্রহ (০ 


টেপারী (30092975) 


কোমল শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট ইহা! একটা বারমেসে উদ্ভিদ । টেপারী 
গাই প্রায় ছই হাঁত উচ্চ হয়। ইহার ফল সকলের নিকট উপাদেয় নহে, 
তবে ছোট ছোট ছেলের! ইহ! খাইয়া থাকে । সাহেবদিগের ইহা 103৪ 
€7ট (৮16 মধ্যে পরিগণিত । 

গামলায়, বাক্সে অথব! হাপোরে ভাদ্র মাসে বীজ পাত দিয়া চার! 
উৎপন্ন করতঃ চারাগুলি ৪1৫ অঙ্গুলি বড় হইলে পটিতে রোপণ করিতে 
হয়। আশ্বিনের শেষ ভাঁগ হইতে কার্তিকের প্রথম ভাগ মধ্যে রৌপণ- 
কার্ধ্য শেষ করিতে হয়। ইহার বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র, এজন্য একবারে 
বপন করিলে সুবিধা হয় না । গামল। বা ভখটিতে হাল্কা মাটি দিয়া 
যথানিয়মে বীজ বপন করিলে যে চারা জন্মিবে, তাহা ৪1৬ অঙ্গুলি বড় 
হইলে ক্ষেত্রে তিন ফুট অন্তর শ্রেণী করিয়! তন্মধ্যে ছুই হাত অন্তর 
এক-এফটী চারা পুতিতে হয়। চারা গাছগুলি আধ হাত উচ্চ হইলে 
তাহাদিগের গোড়ায় মাটি উচ্চ :করিয়া দ্রিতে। হইঘে। চৈত্র মাসের 
শেব ভাগ হইতে ফল পাঁকিতে আরম্ত হয় । শাখা-প্রশাখ! লন্ষিত হইয়া 
গেলে ডগা কাটিয়া দেওয়া উচিত কারণ তাহ! হইলে স্ষুত্র ক্ষুর অনেক 
শাখ৷ জন্মে ও ফল অধিক হয়। কিন্তু ফলের আকার বড় করিতে 
হইলে কতকগুলি ফেঁকুড়ি ভাঙ্গিয়! দেওয়া উচিত ।॥ ফল ধরিতে আরম্ত 


শীখালু ২৮৯ 


হইলে গোড়ায় তরল-সাঁর দিলে ভাল হয়। জৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত 
ফল পাঁওয়া যাঁয়। সময়ে সময়ে গাছের অর্-পন্ক ডগা কাটিয়া রোপণ 
করিলে চার! জন্মে এবং যথাসময়ে ফল প্রদ্দান করে। 





শাখালু € 78০107028 ) 

শাখালুঃ_ফলের মধ্যে গণ্য । লতার মূলদেশে ইহা! জন্মিয়া থাকে। 
প্রকৃতপক্ষে ইহ! গাছের অন্তর্ভৌম কন্দ মাত্র । ইহার উপরিভাগের ছাল 
ও ভিতরের সার অংশ শ্বেত বর্ণের। কন্দগুলি প্রায় শঙ্খের স্তায় বলিয়! 
বোধ হয় ইহার নাম শশখালু হইয়াছে । 

বৈশাখ-জৈঠ্ঠ মাসে ক্ষেত্রে মাঁদ! করিয়া বীজ বুনিতে হয়। প্রথমতঃ 
ক্ষেত্রকে উততমরূপে চধিয়া, পরে তাহাতে ছুই হাত অন্তর এক একটা 
গর্ভ করিয়৷ মাঁট চূর্ণ এ সারমিশ্রিত মাটি দ্বার! গর্ভগুলি পূর্ণ করতঃ 
তাহাতে বীজ পৃতিতে হইবে। গর্তগুলি দেড় হাত গভীর ও এক বা 
দেড় হাত ব্যাসফুক্ত হওয়া আবন্তক, কেন না মাটি যত আল্গ! থাকিবে, 
ততই উহার মূল বড় হইবে। নিচু বারসা জমিতে কন্দ তত মিষ্ট হুয় 
না কিন্তু সরস দো-অশ মাটিতে কন্দ যত উৎপন্ন হয় তাহা! তত কোমল 
হয় না। প্রত্যেক মাদীয় ফাক ফাক করিয়া ছুইটা বীজ পুতিতে হয়। 
চারা জদ্মিলে প্রতি মাদায় একটার অস্তিক গাছ রাখ! উচিত নহে । চার! 
উদ্দত করিতে হইলে, আবসশ্তক মত জলসেচন করিবে এবং মধ্যে চারা- 
গুলিকে নিড়ান করিয়। দিবে। ইহার লতা বৃহদাকার হইয়া! থাকে, 
সুতরাং অতি ঘনভাবে মাঁদা করিবে না, অথবা একটা মাদায় প্রকটার 
অগ্নিক গাছ রাখিবে না। বর্ষ! সমাগত হইলে গাছে আর গন দিতে 
হয় না, কিন্তু এই সময়ে যাহাতে ক্ষেত্রে। অগাছা জঙ্গল জঙ্সিতে না 


১৯০ সবজাঁধাগ 


পারে, তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে এবং গাছের গোড়ায় মাটি উচ্চ 
করিয়া দিবে। 

শীতকালে লতা সমুদাঁয় বিবর্ণ ও নিজাঁব হইয়া আসে। সেই সময় 
কন্দ উঠাইয়! লইবার সময়। কয়েক মাঁস মধ্যেই উহ্না খাইবার উপযোগী 
হইয়া উঠে । কনা না উঠাইলে পর বৎসর পুনরায় তাহা হইতে নৃতন 
গাছ উগত হয় এবং সেই মূল বড় হইতে থাকে, কিন্ত ছুই তিন বৎসরে 
কন্দের শন্ত ছিব.ড়া-বিশিষ্ট হয় সুতরাং তাহ খাইয়া আরাম পাওয়া! যায় 
'না। এজন্ত প্রতি বৎসর বীজ বপন করিয়া বৎসর মধ্যেই কণ্দ ব্যবহার 
করা উচিত। ছই তিন বৎসর ষে কন্দ মাটিতে থাকিতে পায় তাহ ১০। 
২৫ সের পর্য্যস্ত ওজনের হইতে দেখ! গিয়াছে। 





্রবেরী (১৮আঅভ্্যে ) 


ই্বেয়ী বিলাতী ফলস, কিন্ত ইদ্দানীং এদেশে কোঁন কোন সৌখিনের 
বাগানে অঙ্লাধিক পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। ইহার গাছগুলি আধ 
হাত উচ্চ হইয়া! থাকে । গাছের আকার আমকরুল গাছের নায়, পত্রের ধরণ 
অনেকটা গোলাপ পাতার স্তায়। উদ্ভিদ শান্ত্রান্ুসারে ইহ। গোলাপের 
সহিত সমশ্রেনীরণ্অন্তর্গত। কন্ধেক বঙ্খসর উত্তর-পশ্চিম প্রদ্দেশ হইতে 
ইছাার কতকগুলি চারা আনয়ন করিয়া রাজনগরে ( ঘারভাঙ্জা ) ইহার 
আরা করিয়াছিায়:। 

ম্সাঙ্ছিন মাসের মধ্যভাগে ্রবেরিগ্রাছ রোপণ করিবার সময়? . রোপণ. 
কররিরার অস্ততঃ ,এক মাস. পূর্বে/জমি গভীররূপে .কোদলবিষ্বা, তাঁহার 
মি উ্টিকররহ ইহ) হইতে তাবৎ খাস, মুখা-ও-আগাছার; শিকড় উদ্ভম- 


ই্বেরী ১৯১৯: 


রূপে বাছিয়! ফেলিতে হয় । ট্রবেরী,_পটিতে রোপণ করিতে হয় । পটির 
প্রস্থ ৩হাত হওয়া উচিত। 

গাছ রোপণ করিবার ৪1৫ দিন পূর্বে পূর্বক্কৃত পটির মধ্যে গর্ভ 
করিয়া গর্ভের মাটির সহিত খোঁয়াড় বা আন্তাবলের পুরাতন আবর্জনার 
সহিত পাতা-সার মিশাইয়া মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ উক্ত গর্ভ পূর্ণ করিয়া 
রাখিতে হইবে। প্রত্যেক পটির দীর্ঘ ভাগে তিনটা করিয়া শ্রেণী হইবে 
এবং সেই শ্রেণীর মধ্যে নয়-ইঞ্চ ব। একবিতস্তি ব্যবধানে এক-একটা গর্থ 
করিতে হইবে। পটিগুলি ছয় হইতে আট ইঞ্চ গভীর ও তাহার পরিধি 
তাহুরূপ হওয়! উচিত। যে দিন গাছ রোপণ করিতে হইবে, সেই দিন 
প্রাতঃকালে পূর্বক্কত সারিমিশ্রিত গর্ভের মাঁটি একবার উলটপাঁলট করিয়া 
দেওয়৷ আবশ্তক। অনন্তর অপরান্ধে প্রত্যেক গর্ভের মাটি ঈষৎ চাপিয়া 
দিয়া এক একটা গাছ যত্ুসহকাঁরে পুতিয় দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
জলসেচন করিতে হইবে। গাছ রোপণের ছুই এক দিন পূর্বে যদি বৃষ্টি 
হইয়া গিয় থাকে তাহ। হইলে মাটি কর্দমাক্ত হইয়া . থাকিবে, সুতরাং 
সে সময় গাছ রোপণ ন! করিয়া আরও ছুই চারি দিন অপেক্ষা ক'রতে 
হইবে। মাটির অবস্থা! ঝুরা হইলে গাছ রোপণ করিয়! আরাম পাওয়া 
যায় এবং গাঁছ সকলও রোপিত হুইয়। আরাম পায়। গাছ রোপণ কর! 
হইলে ছই-চারি দিবস দিনের বেলায় গাঁছগুলিকে রৌদ্র হইতে রঙ্গ! 
করিবার জন্ত কলার পেটো দিয়! ঢাকিয়! রাখ! এবং সায়ংকালে খুলিয়া 
দেওয়! উচিত. অনস্তর সকালে ও বকালে জলসেচন করিলে এবং 
বৌদ্বের সময় ঢাঁকিয়। রাঁখিলে পাঁচ সাত দিবসের মধ্যে গাছগুলি 
মাটিতে লাগিয়। যাইবে । তখন ইহাদিগকে অন্তান্ত গাছের ন্যা. রি 
করিল্লেই চলিয়ে $ 

ইন্লেরি গাছ 'অিপয় ছিপ খত যাহাতে: ইছার  কেব্নকপে 
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জলের অনার না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ, দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাঁছ রোপণ 
করিবার সময় যদি মাটিতে সার না-দেওয়! হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
এক্ষণে গাছের গোড়ায় সার দিয়া মৃততিকাঁর সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত 
করিয়া দিতে হইবে। যথানিয়মে সেবা করিলে অগ্রহায়ণ মাসের 
শেষাংশেই প্রত্যেক গাছ হইতে কতকগুলি গাঁছ বাহির হইয়! প্রত্যেকটা 
ঝাড়ে পরিণত হইবে । 

মাঘ মাসের গেষভাগ হইতে ট্রবেরি গাছে ফুল ধরে এবং সেই ফুল 
হইতেই হুই-দশটা সুপক ফল পাওয়া যুঁ.। ট্রবেরি গাছে ই মাসের 
শেষ পর্যন্ত ফল ফুল থাকে, কিন্ত বর্ষা পড়িলে আর ফল হয় না। ট্রবেরি 
ফল দেখিতে অনেকটা লিচু ফলের স্তাঁয় কিন্তু তাহা অপেক্ষা সমধিক 
মনোহর ।. -আসম্বাদ অল্নমধুর ও রসনা তৃপ্তিকর ইহার বীজগুলি টেপারি 
. বীজের তায় ক্ষুদ্র ত্র । 

ইবশাখ-জ্যে্-মীসে ্রবেরি গাছের গোড়। হইতে দড়ী অর্থাৎ, সুদীর্ঘ 
লতাঁবৎ ফ্রেকড়ি বাহির হয়। ইহাদিগকে ইংরাজীতে [01197৯ বলে। 
ইহাতে আপাততঃ পাঁত। থাকে না কিন্তু দুই একটী করিয়। গ্রস্থি থাকে 
এবং তাহাতে ছোট ছোট চারা গাছ থাকে । দড়া মাটি ্পর্থ করিলে 
প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে শিকড় বাহির হুহয়! ভূগর্ভ মধ্যে প্রবেশ করে, পরে 
প্রত্যেকটা গ্বতন্ত্র গাছে পরিণত হয়। আশ্বিনের, শেষভাগে এই সকল 
চারা গাছ স্বতন্ত্র করিব! আবার স্থানাস্তরে রোপণ করিতে পারা যাঁয়। এই 
সকল ফেঁকৃড়ি হইতে যে গাছ জন্মে, তাহাদিগকে তথা হইতে উঠাইয়া 
নাইলে পঠীগুলি আাগাছাপূর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং তাহাতে ফল হয়া 
'মুপুরপরাহত হইয়া! পড়ে । . 

ছিভীয় বৎসর ইহাদ্িগকে উত্তমন্ধূপে পাঁট করিতে হইরে। বর্ষাকালে 
পটিতে জল ন| দাড়াইতে পারে তাহার নুর্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। 


ফের 

বর্ধার প্রাকালে গাছুতলিকে জি হইতে ঠাইয়া কোন আঁখু স্থায়ে 
হাপোর দিয়া রাখিতে পারিজে খুধ ভালই হয় কারণ "ইহার ধর্থার জল 
বড় সহ করিতে পারে না। পড্ে কার্তিক মাসে যর্ধানিষবমে পটাতে বোগণ' 
কর! চলে। 'তাঁহা ব্যজীভ পৌষ মানে প্রত্যেক গাছের গোড়ার পক্ষারাঞে 
একবার করি! তরল সার . দিতে পারিলে আয় ভাল হয়। আমি 
ইছাতে যে তরল সার ব্যবহার করিতাম তাহা আক্িচূর্ের সহিত গোবর 
বা সর্ষপ খৈল সমভাগে মিশ্রিত ও উরমরূপে বিগলিত করিয়! লইভাষ। 
উক্ত তরল সার গাছে দেওয়ায় গাছের অবয়ব যেমন নু ও পরিলুষ্ট হয়, 
ফলও তেমনি অপরিমিন্ড হয় এবং ঝড় বড় হয়। অনেক ফল ওজনে ছুই 
তরি হুইয়! থাকে এবং ফল বড় হইলে লিচু বলিয়া ভ্রম হয়। 

গাসজ্লাক্স সীজ্পন্ম ।-_ কার্তিক মাসে মাটির গাঘলায় বা! কাটের 
বায়ে ৩৪টী করিয়! চারা! রোপণ করিলে যখ/সময়ে তাহার! প্রদান করে 
কিন্তু বর্ধার পূর্বেই তাহাদিগকে আবৃত স্থানে রক্ষা! কর! প্রয়োজন এবং 
করিতে হয়। 


কেশুর (12100৮ [87905 ) 
কের, কেস্ডতী ও কেব্ডরী--তিন নামেই ইহ! অভিহিত হই 
থাকে । কেস্তর এক একার সুখা খাসের ভার গোঁৃবিশিউ কিছু বলছ 
উদ । খাল, বিল ও পুসিধর কিনারায় বর্ধাকাজে নি থাকে । 
মে নকল নাদাল জমিতে জল হীনবায় তথায় কিছ! পৃরিণী ও (বলের 
কিনারা যানের গেখে গেছ গতির! ছিলে ছুই একটা খরধীর জগ 
পাইজেই গাছ বাহির হয়। জোতের হাল আগে স্থির অর্থাৎ বাব 
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জলে ও গক্ষিদ ষটতে ভাল জন্মে। আবদ্ধ জল যেষন-যেমন। বার্ডিতে 
থাক, গাছও সেই সঙ্গে বাড়ি॥। উঠে। কীচ! ফলের ভার কেগুরের 
তায খাইতে হয়। দতফায়ল-গাছ বরিদ্থা খায় এবং তখনই গেড় আ/হরণ 
কান্তি হয়। গেড় ভুলিয়! ন। লইলে আবার পরবর্তী বর্বাকালে সেই 
স্বাদ আপন হইতে নূতন গাছ জন্মে । ইহার, আন্ত রিশের কিছু পাট 
১১১ 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


প্রদর্শনী 


আজকাল কলিকাত! ও বাঙালাদেশের নানাস্থানে কৃহি-প্রদরর্দী 
হইয়া থাকে । এই সকল প্রদর্শনীতে নানাবিধ ফল, সবজী উভান গু 
ক্ষেত্রজাত অন্তান্ত দ্রব্য প্রদর্শিত হয় এবং উৎকুষ্ট সামগ্রীর জন্ত প্রদর্শকগণ 
পারিতোধিক প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। এর প প্রদর্শনীর সবজী হখন এক্টা 
অঙ্গ, তখন এ পুস্তকে তৎসন্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু না বলিলে পুরাকোর 
অসম্পূর্ণতাঞ্বা কিয়া যায়টু। 

প্রদর্শনীতে জিনিষ প্রদর্শন করিবার কয়েকটা রিশেষ নিয়ম আছে 
কিন্তু তাহ! সাধারণের জানা না থাকাক্জ অনেক লময় প্রদর্শিত ভ্থ্য 
পারিতোধিক পাইবার অযোগ্য হইয়! থাকে । সুতরাং ধাহার! প্রদর্শনীতে 
জিনিস পাঠাইতে ইচ্ছা! করেন তাহাদিগের পক্ষে সেই নিয়মগুলি জানিয়। 
রাখ! বিশেষ প্রয়োজন । 

কোন জিনিষ পাঠাইবার পুর্বে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে অগ্রে জানাইতে 
হয় এবং তাহাদিগের খাল্চায় প্রদর্শকের নাম এবং কোন্‌ শ্রেণীতে কোন 
প্্রব্য প্রদর্শন করিবেন ইত্যাদি লিখাইয়া দিতে চয়। পরে তাহার! এ 
সমুদ্ধায় বিশেষ বিবরণ লিখিয়! লইয়! টিকিট দেন) সেই টিকিট অনুসারে 
দ্রব্য সাজাইতে হয়। জ্জিনিষগুলি এরূপভাবে সাজাইতে হইবে যে, সকল 
জিনিস যেন স্পইরূপে দেখা যায় এবং সাঞজাইবার প্রণালী নম্বনরঞফ 
ছয়। 

সবজী ও তরি-তরকারির মধ্যে কোন ফল-পাকুড় থাক! উচিত নছে। 
যে সকল ফল বঠণচা খাসা 
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যায় কিন্তু এমন অনেক ফল আছে, যীহ! রন্ধন করিয়া খাওয়! যায় বলিয়। 
উহাদ্দিগকে সব্জীর শ্রেণী মধ্যে কোন মতে গণ্য কর! উচিত নছে। 
'আবার কীকুড়, মূলা, টমেটে! প্রত্ৃতি কীচা অবস্থায় খাওয়! চলে, তাহা 
বলিয়! ইহা্দিগকে ফল বলা! যায় না। এইরূপে ভ্রমক্রমে সবজীর সহিত 
ফোনও ফল মিশাইয়! দিলে প্রদর্শিত দ্রব্য পারিতোবিকের অষোগ্য হুইয়| 
ঝায় । 
তয়কারীর আকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। অনেকে মনে 

করেন যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আকার হইলেই যথেষ্ট কিন্তু তাহা ভ্রম। 
প্রপ্ত্যেক সবজীরই গুণবিশেষেয় জন্স আদর হয় এবং মেই গুণ সবজী 
মধ্যে থাকা প্রয়োজন । আকারের সঙ্গে গুণের সামগ্রন্ত রাখ্মিত হইবে। 
বাধাকপি গ্রকা্ড আকারবিশিষ্ট হইলে চলিবে না। উহার ভিতর 
নীরেট ও দৃঢ় হওয়! আবস্তাক। ফুলকপির ফুল বড়, দৃঢ়, শুভ্র, নয়নরঞক 
ও অপ্রস্ছুটিত হওয়া উচিত। মুলা, শাঁলগম, গাজর প্রস্ততি অতিরিক্ত 
বড় হইলে ছিবড়াবিশিষ্ট হয় সুতরাং অতিরিক্ত বড় করিবার দিকে দৃষ্টি না 
রাখিয়া যাহীতে কোমল ও সুত্যাদ হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
নেক সব্জী কচি অবস্থায় জলীয়ান্থাদ বা পানসে ভয়, স্থুতরাং তাহা” 
দিচগর পূর্ণাবন্থা ভাল) প্রদর্শনীর যোগ্য আল্মুগুল সুঠাম, নীরোগ ও 
ছুযৃস্ত হওয়া ম্পৃহনীয় 

' এ্রতঘ্যতীত প্রদর্শকগণের মধ্যে আর একটা ভ্রম দেখা যায়। প্রধর্ণনীয় 
. াঁলিকাঁব দ্বেশী সব্জীর কথ! লেখ! থাকিলেও তাঁহারা! দেশী সবজীর 
সহিত রিলাতী সবজী দিয়া থাকেন, কিছ! বিলাতী সব্জীর স্থানে দেশী 
সব্জীও মিশাল দেন।- ইহাঁতেও প্রদর্শিত দ্রব্য পারিতোধিকের অযোগ্য 
হয় । এই সঙ্চল বিষয় বিশেষ বিবেচনাপূর্বাক প্রদর্শনীতে জিনিষ 
পাঠাইতে হয়। 


প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য_ও উপকারিত। 


আজও পর্য্যন্ত এদেশে অনেকে প্রদর্শনীর উদ্দেন্ত ও উপকারতা 
উপলন্ধি করিতে পারেন না। প্রদর্শনীতে বিষ্তর লোকের সমাগম হয়, 
কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কেহ রং তামাস! দেখিতে যান, কেহ বা অন্ভূত 
সামগ্রী দেখিযাই সম্তোষ.লাভ করেন। উল্লিখিত উদ্দেস্তে বাঁহার! প্রদর্শনী 
দেখিতে যান, তাহাদিগের তথায় যাওয়া-না-ষাওয়া একই কথা, কেন না 
ইহাতে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। প্রদর্শনীর মূল উদ 
নানাস্থানের নানাবিধ দ্রব্য নান! লোকের শ্রম ও শিল্পজাত সামগ্রী এক- 
স্থানে সংগৃহীত হইলে প্রদর্শকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব উত্রিক্ত 
হয়। অনেক জিনিস একত্রে সমাঝিষ্ট না হইলে কৌন জিনিষের দোবগুণ 
বিচার হয় না। এই সকল কারণে প্রদর্শনী মাত্রই জ্ঞানলাতের কেন্ত্র- 
'শ্বরূপ মনে করা! উচিত। শি পুস্তক পাঠ করিয়াও যে জ্ঞানলাভ হয় না, 
একটা প্রবর্শনী দর্শনে তাহাপেক্ষা অধিক জ্ঞান জদ্মিয়! থাকে । ধিনি 
প্রদর্শনীর অঁুষ্ঠান করেন, যিনি প্রদর্শনীর উদ্ভোগী, ধিনি সাহায্যকারী 
ইহাদিগের সকলেই প্রসংশ্ুং। দশনী মাত্রই জাতীয় আয়দ্ধির অমোঘ 
উপায় বলিয়। জানিতে হইবে। 
বাহার! তথায় জিনিষ পত্র প্রদর্শন করেন, তাহার! সকলেই দেশের 
হিতকাজ্ষী। যিনি প্রদর্শনী দেখিয়া কিঞিগ্ান্রও শিক্ষালাভ করেন,. 
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী । 
কলিকাতায় উপনগরীতে ছইটা কৃষি-পর্প-পরদর্শনী হইত। তাহাতে 
ক্ষেত্রতাত নানাবিধ সব্জী, ফুগ। এবং গাছপালা প্রদর্শিত হইত। 
ছুইটা প্রদর্শনীর, একটী আলিপুর সৌসাইটার খাগানে, অপর সাত 


১৯৮ 'সহজীবাগ 


পুকুরের বাগানে অধিিত হইত। আলিপুরের প্রদর্শনী এখনও প্রতি 
বৎসর ঘটিত হয়। উক্ত প্রদর্শনী সাধারণের অর্থ সাহায্যে অর্থাৎ 
আলিপুর কৃষি-ও-উভান-সমিতিয় উদ্বেগে সম্পন্ন হয় । সাতগুকুরের বাগানে 
যে প্রনর্শনী হইত তাহা! কঙ্গিপুর হটিকলচান্গল ইনউিটিউসনেক্ ওরফে 
৬ছেমচন্রু মির মহাশয়ের উভ্ভতোগে ও অর্থব্যয়ে হইত। ৬হেষচজ বিজ 
মহাশয় স্বোপার্জিত বিপুল অর্থ উদ্ত মেল! উপলক্ষে প্রতি বৎসর বায় 
কন্ধিতেন। এজস্ক তিনি সাধারণের ধস্যবাদের পাত্র। প্রতি বৎসর 
ফেব্রুয়ারি মাসে এই মেলায় অধিবেশন হুইত। কয়েক রৎসর হুইল 
ছঁমচন্ত মিত্র মহাশয়ের দেহত্যাগ হওয়ায় তত্প্রতিিত বিস্তালিয় ও প্রঘঘ-- 
শর্নী--উভয়েরই তিরোভাব হইয়াছে । কলিকাত! ও তাহার উপকণ্ঠে 
এধনা্য ব্যক্তি থাকিতে হেমবাবুর কীর্তি বিলুপ্ত হইল ইহ৷ বাঙ্গালী 
জাতির কলঙ্ক। 

আজ কাল সহরেই কি, মফঃম্বলেই কি, সুব্জী যেরূপ দু্রাপ্য তাহাতে 
খআমাদিগের ধারণ যে, সবজী উৎপাদন একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবস!। 
আমার ছুই একটীঁবিশেষ বন্ধু সব্জীর আবাদ করিয়া বেশ ছুই পয়সা 
গলেজগার করেন। এই ব্যবসায় অন পুতে আরম্ভ কর! যাইতে পারে । 
ক্ষেত্রজাত লবজী ও তরি-তরকারী নগদ বিক্রন্হয় এবং ফড়েগণ আসিয়! 
ক্ষেত হইতেই জিনিষ লইয়! যায়, সুতরাং ইহাতে বিলাত বা বাকী পড়িবার 
আশঙ্কা অভি নল্প। যাহাতে বিলাত পড়িবার _আশক্ক। নাই এবং ফসল 
অন্মিলেই নগদ পয়সার আমদানী হইয়। থাকে, সে ব্যবসায় অতি অল্প 
মূলধনেহ আরম্ভ কর! যাইতে পারে । তবে ইহ! স্মরণ রাখিতে হইবে যে 
বাজারে হত বঙ্গ জিনিষ আমদানী করিতে পারা যায় তত অধিক জান্তের 
বন্ভারন! । বাজারে যে জিনিষের নৃতন আমদানী হয় তাহ! লোকে আগ্রহ 
সহকাকে, অধিক মূলা দিয়া খরিদ করে এবং যত দিন যায়, অর্থাৎ যতই সে 


ঈত্জী পুরাতন হম্ব ও তাহার অধিক আমধানী হয়, তত ভাহার মা 
দিয় যায়। আমাদিগের নিজের -এ বিষয়ে যথে্ট অভিজঞত! ক্ষাছে। 
ভাই হলি সবজী উৎপাষন ও বিক্রয় বড়ই সুবিধাজনক । তবে একটা 
* শেষ কথ] এই যে, ইহাতে হথে্ট অধ্যবসায় থাক! যেমন গ্রয়োজন, কষ্ট 
ষহিুতাও ততোধিক আবস্তক । | 

তারি তরকারীর জবার কার চাবীগণ ফুরমনে দিনাতিপাত করে 
শরধং তাহারা! সকলেই মধ্যবিত ভন্ুলোকের অপেক্ষা সুখে ব্বছনে 
জীবিকানির্যাহ করে? 


সম্পূর্ণ 


